ম ঃ 
নী ১ কাব্যাদর্শ 


গৈয়দ আলী আহ্গান 


মধুসুদন £ 
কবি-ক্রাতি ও কাব্যাদর্শ 


এখান 


প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ 
মাঘ ১৩৭৮ 





প্রকাশ করেছেন £ 
চিত্তরঞ্জন সাহা! 


মুভধারা 

[ স্বাধীন বাংল! সাহিত্য পরিষদ ] 
৭8 ফরাশগঞ্জ 

ঢাকা--১ 

বাংলাদেশ । 


প্রচ্ছদ এ কেছেন £ 
আবুল বারক্‌ আলভী 


ছেপেছেন £ 
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা 
ঢাকা প্রেস 

৭৪ ফরাশগঞ্জ 
ঢাকা--১ 
বাংলাদেশ । 


১1/১1911005001)4 8: হঞ্টারহারা ০0 85980585722 02106581 
4১091751501 [1501703830815 8০৩৮৮ 10 96208811 ৮৮ 5953 4৯1) 88188580 
চ00118060 ৮5 140৫7087228 [ 555085 880815 38101878 চ815788 ] 
74 £515858010, 1১৪০০৪-৮1, 880818008, 2105 18 ৩1৩ ০০১, 


“মহুস্দন £ কবি-কৃতি ও কাব্যাদরশ” প্রকাশিত হল । মধুসুদনের 
সমগ্র কাবাসাধনার একটি পরিচয় উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে 
গ্রশ্থঘটি রচিত হয়েছে । আমি প্রধানতঃ চেষ্টা করেছি মধ্যুদনের 
শিল্প-কৌশলকে বিশ্লেষণ করার । পেদিক থেকে এ"গ্রস্বট বাংল। 
ভাঘায় প্রকাশিত মধূসূদন সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি থেকে ব্যতিক্রম । 


রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সৈয়দ আলী আহসান 


৯০৩ 
২১২৩ ৬ 
৯১৬০ 


সু্গীপত্র 


মধুস্ছদ্ন ৪ কবি-জীবনী 
তিলোভ্তমাসম্ভব কাব 

মেঘনাদবধ কাব্যে মানবভাগ 
মেঘনাদবধ কাব্যে ন্বাবণ-চরিত্রের পূর্ণতা 
মেঘনাদবধ কাবে$ উদ্পমা 

ব্রজাঙ্গনা কাব্য 

বীরাঙ্গনা কাব্য 

চতুর্দশপদী কবিতাবলী 


মধুমদ্ন 3 কবি-জীবনী 


রঙ্গলালের পগ্মিনী উপাখ্যান” ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। একই 
বছরে প্রকাশিত হয় বাংল। সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাটক মাইকেল 
মধ্ঙ্দনের শশিষ্ট!' | প্রাচান ধারার সবশেষ কবি ঈশ্বর গুপ্তের স্বত্যু হয় 
১৮৫৯ সালে । এ বছরেই মধুস্থদনের “তিলোত্তমা” কাব্য প্রকাশিত হয় ! 
“তিলোত্তমা, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যে নতুন যৃগের সুচনা হল, 
যেমন গন্ঠে ১৮৪৭ শ্রীষ্টাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ঠাসাগরের “বেতাল পঞ্চবিংশতি" 
প্রকাশে নতুন যৃগের সুচনা হয়েছিলে। ১৮৬৮ শ্রীষ্টাকে বাংলা সাহিত্যের 
প্রথম উপন্যাস টেকঠাদ ঠাকুরের 'আল।লের ঘরের দূলাল+ প্রকাণিত হয় । 
সুতরাং বলা যেতে পারে যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক 
বাংল। সাহিতে;র-_কাব্য, উপন্তাস ও নাটকের পর্ণ উন্মেষ ঘটে । সাহিত্যের 
এ নতুন অধ্যায় যখন আরম্ত হয়, ভারতের রাঙনেতিক ইতিহাসের 
নতুন অধ্যায়েরও স্চচনা তখনই । ১৮৬৮ শ্রীপ্াকধে কুইনস্‌ প্রোক.লামেশন' 
(09৮.0:275 [১70901910876)027) বলে খ্যাত মহারাণী ভিষ্টোরিয়ার ঘোষণা 


পত্রে ভারতের শাসন ঈস্ট ইত্ডয়' কোম্পানীর হাত থেকে বিটিশ 
পালামেণ্টের উপর ন্তন্ত হয় । 


বাংল! কাব্যক্ষেত্রে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত সত্যিকার বিপ্লবী কবি। 
অসাধারণ চাঞ্চলে; এবং জীবন-সচেতনতায় বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন 
প্রাণময়তা এবং সজীবতার সঞ্চার করেন। রচনা ভঙ্গীতে এবং বজবেযে 
এবং জীবনবোধের সমস্থয়ে আশ্চর্য শিল্প-কুশলতায় তিনি আমাদের সাহিতোর 
গতি পরিবর্তন করেন এবং তার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেন। তিনি বাংলা 
কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেটের প্রবর্তন করেন, বাংলার প্রথম আধুনিক 


কমেডী ও ত্রাজেডীর অ্রষ্টাও তিনি । তার 'মেঘনাদবধ কাব্য, আমাদের 
সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য । মধুস্দদনের মধ্যেই বিদেশী সাহিত্যের প্রাণধর্ম 
নতুন সজীবতায় স্কতি পায় । প্রাচীন ভারতীয় প্রাণ-ইভিহাস রামায়ণ - 
মহাভারত থেকে তিনি উপাখ্যানেত্র উপাদান সংগ্রহ করেছেন সত্য, কিন্ত 
কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র-স্গা্, এবং শক্ষ প্রয়োগের কৌশল ও চাতুর্ধ তিনি 
শিখেছেন হোমার-ভাজিল দাস্তছে মিপ্টন গেকে। বিদেশী প্রভাব বলত 
ামরু।? ধা বুঝি অথাৎ উদ্দীপনা, প্রাথমগ্রতা, দীপ্তি ও চাঞ্চল্য সমস্ত কিচই 
মাইলের কাব্যে এবং জীবনে আমরা পাই । মাইকেলের কাবা তার 
বন থেকে পৃথক নম; কিন্তু বিনদশী প্রভাবে তার কাব্য যেখানে উচ্চক্িত 
হয়েছে প্রাণের প্রাচছুর্ষে, ভার জীবন সেখানে নিঃশেষ হয়েছে উচ্ছংংখলতায় । 
বিদেশী জীবন ও সক্কতিকে তিনি আপন জীবনে গ্রহণ করেছি।লন 
পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে । শৈশব থেকেই দেশজ হিন্দু সংস্কতির প্রতি 
তায় তার দ্ুণা এবং বিরূপত। ছিলো । এ দ্বণার প্ুকাশা পরিচয়স্বরূপ 
পাই তার হিন্দু ধর্ম পগিত্যাগ এবং খুষ্টান ধর্ম অবলম্বন, ইত্রজ হগনণীর 
শাণিগ্রহণ এবং ইংরেজী ভাষার কাব রচনার প্রস্রান। ইংরেজী ভাষায় 
খাধ। রচনার অসাথকত।1-নিবন্ধন বাধ) হয়ে মাতৃভাষা তাকে ভবলহন 
করতে হয় । তখন তাধ বয়স চৌত্রিশ বৎসম | 

নধুস্দনের জীবনে শাস্তি ও টখভেশ্গ ছিলো শা উচ্চাশা এবং বিশৃল 
জীবনষাপনই মূলত তার সবনাশের জন্য দায়ী । তিনি ছিংলন যুশারের 
সাগরদীড়ী গ্রামের এক ধনী আইনজীবীর পত্র । কপোতাক্ষ নদীর তারে 
সাগবর্দাডী গ্রাম । এ নদী সম্পর্কে পরবতাঁকালে ভিনি লিখেছিলেন 
“দুগ্ধ আোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে!” ঠৈশবে গৃহে মাতৃভাষা ও ফারসী 
ভাষার চার পর খিদরপুরের উচ্চ ইংরেজী বিচ্ঠালয়ে ভি হন। ১৮৩৭ 
সালে খিদিরপু্ বিচ্ধাল(য়র পাঠচর্চা শেষ করে হিন্দু কলেজে প্রবেশ 
করেন । ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলজ ত্যাগ কনে খুষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন 
হিন্কু কলেজ তার শ্িক্ষাকাল ছবছর। এখানে পাঠ্কালে ইংরেজী 
সাহিত্যের প্রতি তার আকধণ জন্মে । এ জাকর্ধণ শেষে তীব্র উন্মাদনার 
পরিণত হয় । ইংরেজীতে কবিতা! লেখা আরম্ভ করেন এবং ইংল্যাণ্ডে যাবার 


২ 


জন্য ব্যকুল হন। সতেরো বছর বয়সে লেখা এক ইংরেজী কবিতায় 
এ-ব্যাকুলতার পরিচয় আছে-_- 
“] 9121 107 45110101015 015680)1 51)৩16) 
15 5)112£55 £1661)) 115 77000117162179 12121) 1 
10705 07127705) 75121610105 ] 1080 170175 
10 01026 [91310117709 ৮৪ 01৮ 1 91517 
110 01055 11) 5291 4৯112877110 2৮০ 
চ02 2101 9] 81087761955 ৪72৬০, 
মাইকেলের উচ্চাশার অন্ত ছিলে! না। বালক বয়সেই 73180]. ০০৭৪ 
1১192592106 এবং 732776155 1৮115091197)5-তে ইংরেজী কবিতা পাঠাতে 
আরম্ভ করেন। এ-বয়সে বায়রণ ছিলে তার প্রিয় কবি। অবশ্য বয়স 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপীয় সাহিতে।র শ্রেষ্ঠ সাধকদের প্রতি ঠার প্রগাঢ় 
অনুরাগ জশ্মালো। তিনি ক্রমান্বয়ে হোমার, ওত্দিঃ দান্তে, টাসেো! এবং 
মিলটনের প্রতি আকর্ষণ তানুভব করলেন । বায়রণ নেপথ্যে গেলেন । 
খৃষ্টান হবার পর তিনি বিশপ স্‌ কলেজে ভাতি হন। সাহিতে।র প্রতি 
অনুরাগতে পূর্বেই ছিলে!, এবার ৩1 তীব্রতর হলো । কলেজে অধায়ন 
কালে নৃ/নাধিক বাঝোটি ভাষা! আয্স্ত করেন_বাংলা, ইংরেজী, ফাণসা, 
সংস্কত, তামিল, তেলে, ল্যাটিন, গ্রীক, হীক্র, ফরাসী, জার্ান ও 
ইটালিয়ান । ূ 
খৃষ্টান হলেন বল পি] তার অথসাহায্য বন্ধ করলেন। মধুস্দন 
তখন ১৮৪৮ শ্রীঙ্টান্দে ২৪ বৎসর বয়সে দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন ছাত্রবন্ধুদের 
সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজ যান । স্বানীর খষ্টান সম্প্রদায়ের সাহায্যে 
তিনি একটি স্কুলে ইংরেজী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন । মাদ্রাজে অবস্থানকালে 
সেখানকার বিবিধ ইংক্জৌ পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখে কিছু অর্থোপার্জন 
করেন । সঙ্গে সঙ্গে কিছু খ্যাতিও লাভ হয়। এ-সময়ে তিনি অনবরত 
ইংরেজী কবিতা লিখেছেন । টিমোথি পেনপোয়েম (017961)5 চ5:009220) 
ছদ্দুনামে তার অনেক কবিতা মাদ্রাজ সাকু'লার (1/50785 01700151 
স্পেকটেটর (909০%৪6০]:) ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । তিনি কিছুদিন 
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মাদ্রাজের হিন্কু ক্রোনিকল 1710৬. 0150921015. পত্রিকার সম্পাদন! 
করেছিলেন । ১৮৬২ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের হাই স্কুল বিভাগে 
দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন । মাদ্রাজে আসবার পরের বছর. 
১৮৪১৯ শ্রীপ্াঝে মধুস্দনের ০৪7৮৪ 180৮ প্রকাশিত হয় । উক্ত কাব্যের 
সঙ্গে 1116 ৬1510115 01 0 185 নামক এক অসম্পূর্ণ কবিতাও প্রকাশিত 
হয়। এ-সময় সম্রাট ইলতুৎমিস-এর দুহিতা রিজিয়াকে নায়িক। করে 
২1219" নামে একখানি নাট কবি) রচনা করেন । এ সময় তিনি রেবেকা 
মযাকটাভিপ নামী এক ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন । কিন্ত এ বিবাহ 
ডার পক্ষে সুখের হয়নি । ইংরেজী কাব্য রচনায় মধুস্দনের খ্যাতি 
বিশেষ হল ন।। স্বদেশবাসার কাছে গৌরবের বিষয় হলেও ইংরেজী 
সাহিত্যাদর্শের মাপকাঠিতে “ক্যাপটিভ লেডী? উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ নয় । মধ্স্থদন 
এক খণ্ড “ক্ণাপটিভ লেডী” কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি 
ড্রিংকওয়াটাব বীটনকে উপহার দিয়েছিলেন । বীটন মধুস্দদনের প্রতিভার 
প্রশংসা করেন, কিন্ত উপদেশ দেন যে মধুস্দন যদি কবি হিসেবে 
খাতি অর্জন করতে চান তবে তার কতবা হবে মাতৃভাষার চা কর। । 
গোরদাস বসাককে লিখি এক পত্রে তিনি এ উক্তি করেছিলেন ঃ 
“03111 100 00010. 19100011871 £710801 51৮০০ 10 115 0000711 
217৭1 118৮0 5 10০1161 01721700 ০01 20111653116 2 195.511116 19100681100) 
10111104011, 11170 ৮৮111 ০7771)105 1109 12510 2170 62101115, 10101) 
1.0 85 0011৮816010 (19 5110 01 12121195179 হা 1]110101172 
(110 5202100 0170 20011510 11)0 51০0] ০1 010 1909115 06 1019 
)দ্ 0 18110095011 109061৮ 21 211 0৮61015 100 17115 ৮৮111." 
|যোগীন্দ্রনাথ বন্ড জীবন চরিত, ৪র্থ সং] 
মধৃস্ণনের পিতার মৃতু) হয় ১৮৫ শ্রীষ্ঠাকে। তখন মধুশ্দনকে বাধ্য, 
হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবতন করণ হয় । সেবছরই তিনি তশার প্রথম 
স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন এবং হেনরিয়েটা নায়ী জৈকা ফরাসী মহিলার 
পাণিগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত জুখে-দুঃখে 
সবযুত্ুতে মধুস্দনের সহচরী ছিলেন । ১৮৬ শ্রীষ্টাকের ₹রা ফেব্রুয়ারী 
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সধূসুদন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন । কলকাতায় তর প্রথম কর্মক্ষেত্র 
কিশোরীর্ঠাদ মিত্রের পুলিশ আফিসে। মধুস্দূন সেখানে জুডিশিয়াল 
ক্লার্ক ছিলেন। অল্প কিছুদিন পর তিনি পূলিশ কোর্টে দোভাষী পদে 
নিষৃক্ত হন। 


লা সাহিতোর সঙ্গে মধুস্দনের সম্পর্ক ঘটে আকশ্মিকভাবে । 
পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে একটি শখের নাট্যশালা 
ছিলো। তারা রামনারায়ণ তর্করত্বের “রত্বাবলী' নাটক যখন অভিনয়ের 
ব্যবস্থা করেন, তখন মধূস্থদনকে 'রত্বাবলী'র ইংরেজী তর্জম৷ করতে বলা 
হয়। উদ্দেশ্, অভিনয়ের দিনে আন্ত ইংরেজ বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ কর। । 
মধুস্দনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো । 'রত্বাবলী” নাটকের অভিনয় 
দেখে মধুস্তদনের মনে নাটক লিখবার সংকল্প জাগে । তিনি প্রাচীন সংস্কত 
নাটকের নিয়মবন্ধরীতি পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য রীতিতে 'শমিষ্ঠা' নাটক 
পচন! করলেন। ১৮৫৮ সালে 'শমিষ্ঠা প্রকাশিত হল, এবং পরের বছর 
বেলগাছিয়! নাট্যমঞ্চেইে অভিনীত হল। রঙ্গালয়ের সম্পর্কে থেকেই 
মধুস্দদনের বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগের স্ুত্রপাত। এ সময় বাংলা 
সাহিত্যে প্রাচীন সংস্কার এবং বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন পরীক্ষা এবং 
সম্ভাবনার সুচনা হল । মধূস্থদন আরো নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন । 
একটি গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করে “পদ্মাবতী” রচিত হয় ১৮৫৯ শ্রীষ্টান্দে | 
নাটকে গ্রীক দেবদেবীৰ পব্ধিবর্তে হিন্মু দেবদেবী বসানো হয়েছে, কিন্ত 
কোথাও মুল কাহিনীর সৌন্দর্য খর্ব হয়নি ; বরঞ্চ নতুন আধারে তা নতুনভাবে 
দুঃতিমান হয়েছে । এর পর মধুস্থদন দুটি সামাজিক প্রহসন রচনা করেন-__ 
“একেই কি বলে সভ্যতা" এবং 'বুড়ে! শালিকের ঘাড়ে রে” । “ইয়ং বেজলে র 
উচ্ছ,ংখল প্রকৃতির য্বকদের -বিপথ-গমনের চিত্র এঁকেছেন প্রথমটিতে ; 
দ্বিতীয়টিতে তথাকধিত আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী হিশ্বুদের প্রতি শ্লেষ আছে | 
এ নাটক দুটিতে মধুস্ুদনের সমাজ-সচেতনতার পরিচয় আছে । সংলাপ; 
রচনায় আশ্চর্য দক্ষতা এবং সজাগ অনুভূতির পরিচয় মধুল্মদন এ নাটক দুটিতে 
দিয়েছেন। 'পল্লাবতী' ও শিমিষ্ঠা'র ভাষা শ্রথ ও আড়ষ্ট কিন্ত প্রহসন দু্ট 
সমাজ-নির্ভরতার জন্তই সমসাময়িক কথ্য ভাষাকে অবলম্বন করেছে । 


ে 


বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মধুস্থদনের দান সম্পর্কে বলা যায় যে, 

ক. মধুস্দন সবপ্রথম বাংলা নাটককে মঞ্চের সঙ্গে সম্পকিত করলেন 
অর্থাৎ অভিনয় ও মঞ্চ-সঙ্জার মধ্যে নাটককে দৃশ্যমান করলেন । মধুস্বদনের 
প্বে বাংলাতে অভিনয়ের উপযোগী নাটক লিখিত হয়নি, সেজন্য দুঃখ করে 
শিমিষ্ঠা'র প্রস্তাবনায় তিনি লিখেছিলেন-_ 

“অলীক কুনাট্য রঙ্গে 
মজে লোক রাটে বঙ্গে 
নিরখিয়। প্রাণে নাহি সয় ।' 

খ- মধুস্ঈদনই সর্বপ্রথম সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আচ্ছন্নতা থেকে যতটা 
সম্ভব বাংল নাটককে মুক্ত করেছিলেন । 

গ. তিনিই সবপ্রথম নাট্য-কাহিনীতে একটি দৃঢ় সবদ্ধ রূপ দেন। 
তর কাহিনীগুলিতে একটি নিরবচ্ছিন্ন গতি আছে । 

ঘ. পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুশীলনে বাংল। নাট্যশিল্লে তিনি বিপুল 
পরিবর্তন আনলেন । 

মধুস্দদনের প্রথম নাটক শমিষ্ঠা' (১৮৬৯ । মহাভারতের শমিষ্ঠ। 
দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে নাটকটি রচিত। শমিষ্ঠার নির্বাসন 
থেকে আরন্ত করে যযাতির জরামুক্তিতে নাটকটি শেষ হয়েছে । হিন্দু 
পূরাণের ব্যতিক্রম স্ষ্টি করার মধ্যে মধুস্দনের যে দক্ষতা ও আনন্দ 
ছিল, শমিষ্ঠায় তার পরিচর নেই। মধুস্দন এখানে মহাভারতের 
কাহিনী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ কবেছেন। যেহেতু নাটকটি পরীক্ষামূলক 
এবং জীবন সম্পর্কে কবির কোন জিজ্ঞাসা বা মন্তব্য এখানে নেই তাই 
উপাখ্যানভাগে মধুস্ুদন কোনও পরিবর্তন আনেননি । 

'শামিষ্ঠা' নাটকটিতে কয়েক নাটকীয় বিছু/তি আছে যেমন (১) প্রধান 
কাহিনীগুলি বিরত হয়েছে, চারিত্রিক ছন্দ বা ঘটনা বিস্তাসের মধ্যে 
স্পষ্ট হরনি। (২) বিভিন্ন অঙ্কের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে 
অথচ নাটকের গতিবিধিতে তার পরিচয় নেই । (৩) প্রতিটি চরিত্রই 
প্রথমাবধি অত্যন্ত স্পষ্ট, কোনও চরিব্রই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা 
পায়নি । যষাতির জীবনের দুটি বিবাহ উপাখাান নাটকটির উপজীব্য । প্রথম 
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উপাখ্যানে পাচ্ছি-দেবযানীর সঙ্গে প্রণয়, বিবাহ ও সংসার-জীবন ; 
দ্বিতীয় উপাখ্যানে পাচ্ছি শমিষ্ঠার সঙ্গে আকস্মিকভাবে পরিচয়, গোপন 
প্রণয় ও বিবাহ । এই উভয় কাহিনীর মধ্যে তৃতীয় অঙ্ক পর্যস্ত মুলত 
কোনও সংযোগ নেই, অস্বাভাবিকভাবে চতুর্থ ভক্ষে উভয়ের মধ্যে যোগস্থত্র 
বন্ধন করা হয়েছে । 

গ্রক পুরাণের কলহ দেবী বা 1)1500701ঞ% অন্তান্ত দেবীদের মধ্যে 
বিবাদ স্থষ্টির জন্য একটি স্বর্ণনিমিত আপেল নিক্ষেপ করেন । আপেলটি 
সবাপেক্ষা স্ন্দরী দেবীর জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। জুপিটরের পত্বী জুনো, 
জ্ঞান ও বিষ্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্য/লাস এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী ভিনাস সুবর্ণ আপেল পাবার জন্ত প্রতিযোগি তায় নামলেন । বিচারের 
ভার পড়লে। ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের উপর । প্যারিস ভিনাসকে 
সবাপেক্ষা জন্দরী বিবেচনা করে তশীকেই আপেল দিলেন । প্যালাস ও 
জুনে অভিমান ও ঈর্ধায় প্যারিসের সর্বনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন । 
পদ্গাবতী' নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল এবং রাজকুমারী 
পদ্মাবতী যথাক্রমে গ্রীক পুরাণের জুনো, ভিনাস, ভিস.করুডিয়া, প্যারিস 
এবং হেলেনের আদর্শে কপ্দিত। যক্ষরাঞ্জমহিধী মুরঞ্জা দেবী হচ্ছেন 
গ্রাক প্রাণের প্যালাস দেবী । 

'শমিষ্ঠা'র পরে মধস্দদন “পন্মাবতা" ১৮৬০ রচনা করেন। গ্রীক 
প্বাণের কাহিনী নাটকটির ভিত্তিভূমি | 

“কককুমারী” (১৮৬১ মধুস্দনের সবশ্রেষ্ঠ নাটক এবং বাংল! সাহিতোর 
প্রথম সার্থক ভ্রীজেভি । প্রাচ্য নাট্যরীতি অগ্রাস্থ করে পাশ্চাত্য অলঙ্কারের 
নির্দেশ অনুসরণে কবি 'কৃষ্কুমারী'কে বিয়োগাস্তক করেন | দ্বন্দ ও সংঘাতে 
নির্যাতিত জীবনের ভয়ানক পরিণতি “কৃষ্ণকুমারী'র উপজীব্য । কিষকুমারী র 
পূর্বে যে দুটি বিয়োগাস্ত নাটকের সন্ধান আমরা পাই, “কীতিবিলাস' 
(১৮৬২, এবং “বিধবা বিবাহ নাটক' ১৮৫৬ সেগুলে শুধুমাত্র মৃতু 
পরিণতির কারণেই শোকাবহ । ছন্বসংঘাতের পরিচয় তাতে নেই। 
“কুষফ্পুমারী' নাটকে নর নারীর হৃদয় বেদনা আবেগে এবং সৌন্দর্যে উজ্জল 
হয়ে ফুটে উঠেছে । মধুস্দন এ নাটকে নাটকীয় সংলাপের প্রকৃতি 
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আবিক্ধার করেছিলেন । তিনিই প্রথম ইঙ্গিত করেন যে নাটকের পাত্র- 
পাঞীর সংলাপ কাব।ভাবে ভারাক্রাস্ত না থেকে চরিত্রকে সুস্পষ্ট করবে 
এবং কাহিনীর গতিধারা নির্মাণ করবে-- 51181] 20908০817 10 
01681:8 0102.77806015 ৬১10 91068] 95 1186016 50££95:5 ৪170 700 
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মায়াকানন' ,১৮৭৪) অত্যন্ত দূবল নাটক । মধূস্দনের জীবন যখন 
নিঃশেঝিত-্রায সে সময় ভারাক্রান্ত ৮ তিনি এ নাটকটি রচনা! করেন। 
প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর । 

প্রহমন রচনার মবৃক্ষদনের অপাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে 
একেই কি বলে সভ্যতা” ১৮৬০) এবং “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে 
(১৮৬০'। কথ্য রচনাভঙ্গীর নিশ্চিত স্বাভাবিক গতি, বিভিন্ন চরিত্রের 
নিবাধ প্রকাশ এবং সমাজের বিকারের কৌতুকাবহ উন্মোচন প্রহসন দৃটিকে 
উচ্জবল করেছে । 

এর পর মধুস্দন আপন ক্ষমতা সম্পর্কে সজ্ঞান হলেন । তার প্রতিভার 
পূর্ণ পরিণতিরূপে আমরা “মেঘনাদবধ কাব্য” এবং বীরাজনা'কে পাচ্ছি | 
৩ণার প্রথম কাবাগ্রস্থ 'তিলোত্তমা'র অংশবিশেষ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে । 
প্রকাশের বহর ইরেজী ১৮৫৯ সাল । একট পৌরাণিক উপাখ্যনি 
অবলম্বন করে কাব।টি লেখা । গঞ্পটি এই_স্ুন্দ ও উপস্ুন্দ, দহ অর 
ভ্রাতাদের সঙ্গে যৃদ্ধে দেবতারা পরাভূত হয়েছেন! স্বর্গঠঠত দেবতারা 
প্রকাশ্য যুদ্ধে অক্গরদের সঙ্গে জয়ী হতে পারবেন ন! জেনে ব্রহ্মার সহারতায় 
অপরূপ লাবণ্যবতী তিলোত্তমাকে স্া্ট করেন এবং তাকে বিদ্ধ্য-কাননে 
রেখে আসেন। স্রন্দ ও উপস্ন্দ উভয়েই তিলোত্তমার প্রণয়াকাওকী হয় 
এবং একে অন্ককে হত্যা করে। দেবতারা আবার স্বর্গ অধিকার করেন । 
গল্লটি পৌরাণিক বটে কিন্তু ঘটন'-সংস্থানের কৌশল এবং চরিত্র পরিকল্পনা 
ইউরোন্পীয় । কীট স. এর 13517018670 এর অনুসরণে মধুস্ুদন পরাজিত 
দেবতাদের চিত্র এ।কছেন। কিন্তু 17%০:199-এর প্রগাঢ় অনুভূতির 
পস্টিয় “তিলোওমা'য় নেই । ইংরেজী কাবে! নিবিড় অদ্ধকারে পরাজিত 
দেব চির অন্ধকারের মতই ভয়াবহ, নিশ্চিন্ত এবং আয়ন্তের অতীত । 
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“তিলোন্তমা'র লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে নতুন ছন্দ এবং শব্ব্যবহাধের 
পরীক্ষা । মাইকেল জানতেন যে এ গ্রশ্থে মানবীয় বোধের পরিচর্যা 
ঘটেনি। কিন্তু তব্ও নতুন ছন্দ এবং শব্দ-বাঝহারের কোশংলর দিক 
থেকে বিচার করে একথা বল! চলে যে, “তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে বাংল। ভাষার গতি ও প্রকৃতি আমূল পস্বিতিত হয়েছে । 
এতদিন বাংল। কাব্য ছিলে পয়ার ও ব্রিপদীর একঘেয়ে প্দচারণ | 
“তিলোত্তমাসন্তব” কাব্যে মধূন্দন পুরোনো পয়ারকে অবলম্বন করেই 
তাকে অমিত্রাক্দর ছন্দে রূপান্তরিত করলেন । চারি সর্গে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি 


প্রকাশিত হয় ১৮৬০ শ্রী্টান্দে | 
ইংরেজী টা] ৬৪7৪৪ এর মূল হচ্ছে পঞ্চপাধিক আয়ামবিক 


(1817010'1 ইংরেজী ছন্দ সিলেবিক (১5115)10' ব! স্বরমাত্রিক হওয়ায়, 
পর্ববিভাগের সময় দুই ব। ততোধিক সিলেবলের কোনো শব্দের এক বা দই 
সিলবল এক পর্বে এব: অবশিষ্টাংশ অন্য পর্বে পড়ে । একারণে কবিতা 
পাঠকালে কযতি সবত্র ছন্দ-যতিকে অনুসরণ করে না! । এ-স্ুবিধা থাকায় 
আয়ামবিক ছন্দ র্লাহ্ক ভাসের গদ্যভঙ্গীতে সহজে রূপান্তরিত হতে 
পেরেছে । বাংলা পয়ারে স্পটত এ স্ুবিধাটা ছিলো না। মধুস্থদনের 
প্বেকার সকল কবিরাই ছন্দ যতি এবং ক-বিরতি একই স্থানে রেখেছেন । 
উপরন্ত পয়ার বিলম্থিত লয়ের ছন্দ। মধুস্দনের ক্ষমতা অসাধারণ 
একারণে যে, তিনি পয়ারের মতো! টিমে তালের গতানুগতিক ছন্দের 
মধোও আশ্চষ সঞ্ভাবনা আবিষ্কার করলেন। অমিত্রাক্ষর, চরণাশ্ডে 
মিলকেই কেবল রহিত করলে! ন, উপরস্ত ষভি-বিন্যাসে বৈচিত্রা এনে 
ছন্দকে অর্থের এবং কধ্বনির অনুগামী করলে! । ইংরেজী কাবো “ব্রাঙ্ক, 
ভাস উদ্তাবনার যে কৃতিত্ব মালের, বাংল! কাব্যে মধুন্থদনের কৃতিত্ব 
তারও অধিক । মাল] 'ব্রাহ্, ভার্সে'র পূর্ণ রূশ দিতে পারেননি, 
মধুনদন “বীরাঙ্গনা” কাব্যে অমিত্রাক্ষরত্ন পূর্ণতা দিয়েছেন। মধুস্থদন 
“পল্মাবতী" নাউকেই প্রথম গগ্কের মধ্যে কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর- 
ছন্দের প্রবঙন করেন। সেখানে চরণাস্তের মিলটাই শুধু রহিত 
হয়েছে, অন্য কোনে! পর্রিবর্ন আসেনি । 
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মধ্স্থদনের সবশ্রেষ্ঠ কবিকৃতি “মেঘনাদবধ কাব্য, ১৮৬১ হ্রীষ্টাব্সে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। “মেঘনাদবধ কাব্য" গ্রীক আদর্শে রচিত মহাকাব্য ৷ 
গ্রীক কাবোর সৌন্দর্য এবং অসাধারণ দীপ্তিকে মধূক্দন সম্পদ করলেন 
বাংল ভাষায় । সংস্কত সাহিত্যের কাছে মধূস্দনের খণ উপাখ্যানগত, 
কিছু গ্রীক সাহিত্য এবং ইউরোন্পীর সাহিতের কাছে তার খণ স্টাইল 
ব' বচনাশৈলীগত । সংঙ্কত অল:কার শাস্ত্রকার বিশ্বনাথ কবিরাজের 
শিেশসন্্ত মহাকাব্য মধূস্তদন লেখেননি, তিনি মহাকাব্যের প্রাণধর্ম কে 
পেত চেয়েছিলেন। সংস্কত অলকারশাস্ত্রে মহাকাব্যেগ অস্থি সংস্কানের 
নিদেশ আছে, যেমন সর্গ কয়টি হবে, নায়ক কোন বংশের হবেন, 
বিশ্য়বস্থ কি হবে, বর্ণনা থাকব কিসের ইত্যাদি । কিন্তু গ্রীক অলংকার- 
শানে মহাকাবোর প্রাণধর্মের ইঙ্গিত আছে, যেমন ছন্দ ও ভাষ। হবে 
বিধয়পস্র অনুগামী এবং সে বিহয়বস্ত হবে বিপুল, ব্যাপক, গভীর 
এবং উদাত্ত । মহাকাব্যে কবি অসধারণ নিপ্ণতার সঙ্গে মানব- 
ভা/গর চিত্র অঙ্কন করবেন । 

'মেঘনাদবধ কাব্যে, আমরা মানব জীবনের বিশিষ্ট কোনা একটি 
দি.কর পরিচর্যা পাই না. কিন্ত মানুষের সং্পর্ণ ব্য্িত্ব্ক কর্মচঞ্চল অবস্থায় 
দেখি । “মেঘনাদবধ কাব্যে'র শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, কবির জীবনোপলব্ধির 
পরিপূর্ণতা । গেটে ফাউস্ট সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, ফাউস্ট নাটকে তার 
বেদনার বাণী অপরিচিত ক্ষেত্র থেকে প্রশংসা এনেছে এবং এ প্রশংসা 
তাকে ভীতি-বিহ্বল করেছে । তার ক্নাযুতেও কম্পন জেগেছে এবং তিনি 
গ্রন্দন করেছেন । নতৃন প্রাণোম্মদনায় মাইকেলের আ্ায়ুতেও কম্পন 
জেগেছিংলো। জীবনের জটিলত। তাকে জীবনের বিস্তুতির এবং 
বলিগ্রতার পরিচয় দেবার স্রুযোগ দিয়েছে । বিতৃফ, বেদনা, অশেষ আশা, 
লাঞ্ন।, নিশ্কলতা, সংশয় এবং দ্বন্দ এ কাব্/কে মহিমান্বিত করেছে । 

'মেঘনাদবধ কাবে'র বিভিন্ন অধ্যায়ে মহৎ কাব্যের লক্ষণ পরিশ্ক,ট | 
প্রথম সর্গে সমদ্ুকে লক্ষ্য করে বীরকুলর্ষভ রাবণ অভিমান এবং আক্ষেপ 
প্রকা'শর মধ্যে জীবনের ক্ষণকালীন (বকলোর পরিচয় যেমন দিচ্ছে, 
ক সঙ্গে পরিহাস ও ব্যঙ্গোক্তি এবং অপবাদদ্রীকরণার্থে আত্মপ্রতিষ্ঠার 
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আবেদনের মধ্যে জীবনের পর্ণতার পরিচয়ও দিচ্ছে । যে সমস্ত উপমা, 
রূপক ও উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে এ-পর্ণতার পরিচয় পাচ্ছি, তাদের মধ্যে 
জীবনের চাঞ্চল্য, গতি এবং বলিষ্ঠত! মূর্ত হয়েছে। প্রথম সর্গের অন্যত্র 
বারবার ম্ৃত্যু-সংবাদে রাবণের খেদোক্তি শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণাক্রাস্ত ৷ 
শক্তিধর নায়ক আপন সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করছে কিন্তু সর্বনাশকে রোধ 
করবার সামর্থ তার নেই । সম্ভাব্য প্রলয়ের সম্মুখীন হয়েও সে 
অকম্পিত পদে মৃত্তিকার ওপর দণ্ডায়মান থাকতে চায় । এ ভাবেই 
মেঘনাদবধ কাব্যে, আমরা জীবনের প্রকাশ দেখি ছন্দের মধ্যে, 
সবনাশের মধ্যে এবং কোলাহল ও আবর্তকে অবলম্বন করে সবশেষ 
বিলয়ের মধ্যে । উনবিংশ শতাব্দীর উৎকণ্ঠা এবং অপ্রমেয় আশা রাম 
রাবণের সংগ্রামের মধ্যে ফুটে উঠেছে । একথা বলা চলে যে, মধুস্থদন 
সে-যুগে জাতির পংর্ণসচেতন মুহুর্তে বর্তমান ছিলেন । যেমুহর্তে জাতির 
মানস-বিকাশ ঘটে, সে মুহুর্তকে তিনি রূপ দিয়েছেন। মানব অভিজ্ঞতার 
উপাদানগুলি যে-কোনো যুগে অতি অগ্লসংখ্যক লোকের কাছেই ধর! 
পড়ে  মধুস্থদন সে-অল্পসংখ্যকদেরই একজন । 

মেঘনাদবধ কাব্যে হোমারের “ওদিসি' এবং 'ইলিয়াদ', ভাজিলের 
“£ইনিদ", দান্তের “ডিভাইন কমেডি” এবং মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্টের 
প্রভাব আছে । এ-প্রভাবটি তিন প্রকারের । প্রথমত ঘটনা ব। কাহিনীগত ; 
দ্বিতীয়ত ভাষ। বা শব্ব্যবহারগত এবং তৃতীয়ত আদর্শগত । 

পটনার দিক থেকে যে কয়টি প্রধান মিল বিদেশী সাহিতোর সঙ্গে 
পাচ্ছি তা হচ্ছে এই, ছ্বিতীয় সর্গে যেখানে “রক্ষকুলরাজলম্ম্রী” অন্যান্য 
দেবতাদের সহায়তায় রামের জয় এবং রাবণের পরাজয় কামনা করছেন, 
সে অংশের সঙ্গে “ওদিসির' প্রথম পুস্তকের মিল আছে যেখানে দেবী 
এথেনে টেলিমেকাসের সহায়তার জন্ত প্রস্তত হচ্ছেন। পঞ্চম সর্গে মায়া 
দেবী স্বপন-দেবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঘুমন্ত লক্ষণের কাছে যেতে । ইলি- 
যাদের ছ্বিতীয় পুস্তকে জিউস স্বপ্রকে নির্দেশ দিচ্ছেন আগামেম্ননের 
কাছে যেতে । অষ্টম সর্গে বিদেশী প্রভাব অনেকটা স্বংলভাবে রূপ 
পেয়েছে । এখানে একই সঙ্গে দাস্তে, হোমার এবং ভাজিলের অনুকরণ 
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'দেখি। মধুস্থদন নিজে অবশ্য শুধু ভাজিলের “ইনিদের কথাই লিখেছেন, 
কিন্ত আমরা “ওদিসি'র একাদশ পুস্তকের প্রভাবটাই বেশী দেখি । রাম 
নরকে যাচ্ছেন তার পিতার আম্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেমন ইনিস 
পাতালে গিয়েছিলেন তার পিত। এ্যান্কিশিসের আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে অথবা ওদিমি তার মাতার আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন 
চিরনিশারৃত ম্বতুর দেশে । 'মেঘনাদবধে'র আরন্তের দেব-বন্দনা “ইনিদের 
দেব-বন্দনার মতো । 
ভাষা ব। শর ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করলে এ-কথা বল। 
যায় যে, মধুস্ুদন বিদেশী ক্লাসিক্যাল ভঙ্গীকে আয়ত্ত করে বাংলা কাব্যকে 
তার গতানুগতিক বিমর্ষ ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করেন এবং তাকে জীবনরসে 
পরিপূর্ণ করেন । বিশেষণ এবং উপমা প্রয়োগের মধোই মধুস্দনের এ-প্রগাটু 
উপলব্ধির পরিচয় স্পট । তার কল্পনা এবং বোধের মধ্যে কোথাও অস্প ইত 
নেই । কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি 
“কি কহিলি, বাসম্তি? পবৰত-গৃহ ছাড়ি 
বাহিরায় যবে নদী, সিদ্ধুর উদ্োশ্যে, 
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? 
দানব নন্দিনী আমি রম্ষ কুল-বধু।” 
অথবা যথ! দুর দাবানল পশিলে কাননে, 
অগিময় দশদিক ; দেখিল। সম্মুখে 
রাঘবেঙ্র বিভারাশি নির্মম আকাশে, 
সুবণি বারিদপূঞ্জে ।” 
মথব1_ “অগ্রিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ - সরোষে 
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্গ দিয়া 
বৃষস্কন্দে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে 
কমারে |” 
প্রথম উদ্ধংতিতে প্রমীল। আপন লক্ষ্য এবং সে-লক্ষ্যে উপনীত হবার 
জন্য সবপ্রকার বাধাকে উমঘল করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিচ্ছে । 
সব শেষ উদন্ধ,তিতে রামচন্দ্রের আক্রমণকে প্রত্যক্ষ কর! হয়েছে বৃষস্কন্ধে 
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বাপ্রের আক্রমণের সঙ্গে তার তুলনা করে। উপমানের অর্থ বাজির 
জন্ক পাঠককে অপেক্ষ। করতে হয় না, কবি সবপ্রকারে উপমানকে ব্যাখ্যা 
করেছেন। এপ্রকৃতির নাটকীয় গতিময় উপমা সবপ্রথম হোমার ব্যবহার 
করেছিলেন বলে একে “হোমারিক সিমিলি" ([197797)0 51101115 বলা হয়! 
উপমার ক্ষেত্রে মধুস্ছদন যে হোমারকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন তার 
প্রমাণ পাই “মেঘনাদবধ কাবে? প্রচুর পরিমাণে সিংহ বা ব্যান্তরের এবং অগ্নির 
উপমা প্রয়োগের মধ্যে । ইলিয়াদ' এবং “ওডিসির' প্রধান প্রধান উপমাই 
হচ্ছে সিংহ এবং অগ্থির । মধুস্বদনও “মেঘনাদবধ কাব্যে সিংহের উপমা! এবং 
অগ্নির উপম। বছুবার বাবহার করেছেন-_সিংহ বা ব্যাঘ্বের ছাবিবশ বার এবং 
অগ্নির পনেরে! বার । এ ছাড়া তন্টান্ত অনেক উপমায় অবশ্য মধূস্থদন বাঙালী 
জীবন এবং পরিবেশের নিগৃট পরিচয় দিয়েছেন, যেমন-- 
“হায়রে যেমতি 

স্বর্ণ-চুড় শস্য ক্ষত কৃষীদলবলে, 

পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর, 

রবিকুল বরি শুর রাঘবের শরে ।" 

অথব।-  “বাসরে কুস্গম-শষ্যা ত্যাজি লঙ্জাশীল। 
কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে 1 ইত্যাদি । 
সব শেষে জীবনাদর্শের কথা । “মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ-চপিত্র 

পরিকল্পনায় একটি বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ মূর্ত হয়েছে। এখানে মিলটনের 
প্রভাব কার্ষকরী হয়েছে । “প্যারাডাইস লস্টে'র শয় তান যেমন দুর্জয় বাসনার 
প্রতীক, রাবণও তেমনি অশেষ আশা এবং অফুরন্ত শক্তির প্রতীক । রাবণ 
সমস্ত সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হয়েছে । ভাগ্যের বিবপত' 
সে জানে কিন্ত যেহেতু সম্ভাব্য পরিণতি রোধ কর! তার পক্ষে কোনোক্রমেই 
সম্ভবপর নয়, তাই সে শেষ মুহুর্ত পর্যস্তও সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থাকতে চায় । 
অনেকে “মেঘনাদবধ কাব্যে গীতিময়তার লক্ষণ পেয়েছেন ৷ উদাহরণ স্বরূপ 
চতুর্থ সর্গের অশোকবনে সীতার কাহিনীর উল্লেখ করা হয়ে থাকে | কিন্ত মনে 
রাখ। দরকার যে, কোমলতা কখনও দুর্ধ্যতার বিরোধী নয় বরঞ্চ অনুসংগীই | 
বিপুল পরিসরের একটি কাব্যে গীতিলালিত্যের প্রয়োজন আছে মহাকাবোর 
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ভয়াবহ বোধের রিলিফ (6191) বা উপশমের জন্য । তাছাড়া কাহিনীর 
ক্রতগতির মধ্যে কখনও কখনও বিরাম না থাকলে চলে না। চতুর্থ সর্গ 
কাহিনীর জন্য এভাবেই একটি রিলিফ এবং প্রয়োজনীয় বিরাম স্থ্টি করেছে । 

মধুস্ছদনের কাব্য- সাধনার সর্বাপেক্ষা ফলপ্রস্থ সময় হচ্ছে ১৮৬১-৬২ 
সাল । এ-দুই বছরের মধ্যে “মেঘনাদবধ কাব্য”, 'কৃষকুমারী নাটক", ব্রজাঙনা 
কাব্য' এবং “বীরাঙ্গনা! কাব) প্রকাশিত হয়। রাধা কৃষ্ণ বিহয়ক খণ্ডকাব্য 
“ব্রজাঙ্গনা' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। এটা বৈষব মহাজন পদাবলীর 
আধুনিক পরিণতি । মধুস্মদন এগুলোকে “ওড' (০৫৪) আখ্য৷ দিয়েছেন । 
এখানে কবি রাধ' বিরহের গান গেয়েছেন ৷ তত্ব বা রূপক সম্বলিত বৈষণবভাব 
এখানে নেই, সহজ লিরিকের ভাবটাই এখানে প্রধান । যেমন-_ 


“সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে রে 
অবিরাম গতি ;-- 

গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি, 
নিশি বপবতী ; 

আমার প্রেম-সাগর দুয়ারে মোর নাগর 

হারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক এ কুমতি ! 

আমার সুধাংশু নিধি দিয়াছে আমায় বিধি-_ 


বিরহ অশধার আমি? ধিক এ যুকতি !” 

এ সময়ে তিনি “স্ুভদ্রা উপাখ্যান নামে অমিব্রাক্ষর ছন্দে একখামি নাটক 
রচনা করেন । কিন্তু অভিনয়োপযোগী হবে না বিবেচিত হওয়ায় ত1 আর 
প্রকাশিত হয়নি । একই কারণে, 7২17৪ নাট্য-কবিতার বাংলা অনুবাদ 
আরন্ত করেও তিনি তা প্রকাশ করেননি । 

'বীরাদনা” প্রকাশিত হয় ১৮৬ শ্রীষ্টাকে । ইতালায় কবি ওভিদের 
( চ191)ঘ5  09৮101715 ₹৪5০--43 73.০---17 4১০0০) 185101058 
কাব্যের অনুকরণে “বীরাঙ্গন।' রচিত। ওভিদ প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য 
এবং পুরাণের বিভিন্ন নায়িকার চিত্ত উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন পত্রাকারে । 
“হিরোয়দস*এর পত্র-সংখাযা একুশ । এর মধ্যে প্রথম পনেরোটি ওভিদের । 
অন্য ছয়টি ওভিদের কিনা সে নিয়ে সন্দেহে আছে। প্রথম পনেরোটিই 
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কেবলমাত্র নায়িকা -পত্র, কিন্ত পরের ছয়টি নায়ক-নায়িকার উত্তর-প্রতুযুত্তর । 
মধুস্ুদনও একুশটি পত্রই লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্ত মাত্র এগারটি পত্র সম্পূর্ণ 
লিখেছেন, অতিরিজ পাঁচটি অসম্পূর্ণ পত্রিকাও আছে । “হিরোয়দস' এ 
প্রাচীন কাব্য-খ্যাত বিভিন্ন পরিতাক্তা রমণীর কল্লিত পত্র পাই, যেমন 
ইনিসের কাছে লিখিত দিদোর পত্র, প্যারিসের কাছে লিখিত ইনোনীর পত্র, 
ইউলিসিসের কাছে লিখিত পেনিলোন্পীর পত্র ইত্যাদি ॥ শুধুমাত্র আবেগের 
দিক থেকেই নয়, পরিবেশ এবং ঘটনার দিক থেকেও “বীরাঙ্গনার' সঙ্গে 
“হিরোয়দস' এর সাদৃশ্য আছে। দুণ্মন্তের প্রতি শকুস্তলা'কে 'ইউলিসিসের 
প্রতি পেনিলোপী* পত্রের সঙ্গে মিলিয়ে পড়! যায়, “সোমের প্রতি তারার 
সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য পাওয় যায় 'হিপোলিটাসের প্রতি ফেইডর” পত্রের ; 
“দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' পত্রের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য পাওয়। যায় 
“দেমোফোনের প্রতি ফিলিস' পত্রের 

'বীরাঙ্গনা'য় আমরা অমিত্রাক্ষরের পূর্ণ পরিণতি দেখি। ভাঘার 
গান্তীর্যে, যতি ও ছন্দের বৈচিত্রেয “বীরাঙ্গনা' “মেঘনাদবধে'র চাইতেও 
পরিণত স্ষ্টি। পরিপূর্ণ হৃদয়-সংযোগে শব্দ যে অসাধারণ অর্থে শিহরিত 


হয়ে ওঠে তার পরিচয় আছে 'বীরাঙ্গনা'র “সোমের প্রতি তারা? পঞ্জে- 
“যে দিন,--কুদিন তারা বলিবে কেমনে 


সে দিনে, হে 'গুণমণি, যে দিন হেরিল 
আখি তার চন্দ্রমুখ,- অতুল জগতে !1-- 
যেদিন প্রথমে তুমি এ শাস্ত আশ্রমে 


প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহস'ফুটিল 
নবকুম্দিনীসম এ পরাণ মম 


উল্লাসে,-ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে ! 
এ পোড়া বদন মুছঃ হেরিনু দর্পণে ; 
বিনাইনু বত্বে বেণী; তুলি ফুলরাজী 
বন-রত্ব' রত্বরূপে পরিনু কুত্তলে ! 

চির পরিধান মম বাকল ; দ্বৃণিনু 
তাহায়। চাহিনুঃ কাদি, বন দেবী-পদে 
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দুকুল, কাচলি, সি”তি, কম্কণ, কি্বিী, 

কুগুল, মুকুতাহার, কাঞ্ধী কটিদেশে ! 

ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে ! 

হায়রে অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে 

সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে? 

কিন্ত বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে, 

সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজি !-- 

তারার যৌবন বন-খতুরাজ তুমি 1” 

পিতার ম্বতুঃর পর নধস্থদন যথেষ্ট অথের অধিকারী হন। সে অর্থব্যয়ে 

দেশে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন এবং মাতৃভাষার চ্চ। তার পঞ্ষ সম্ভবপর 
ছিলো, কিন্ত জীবন ক্ষেত্রে অধিকতর উচ্চ প্রতিষ্ঠ। লাভের আশায় ১৮৬২ 
বাঁকে ৯ই জুন ভিনি ইংলযা গু যাত্রা করেন। ইংল্যাণ্ডে ব্যারিস্টারী শিক্ষার 
জা মধূস্দন গ্রেজ ইন এ প্রবেশ করেন। দেশে তার স্ত্রীও পুত্রকন্তার 
জণ্ত সবপ্রকার বাবস্থ। ক এসেছিলন কিন্ধ পত্তনিদারগণ কিছুদিন 
পর মধ্স্দন এব” তার স্ত্রাকে টাক! দেওয়া বন্ধ করলন। কোনরূপে 
পাথেয় সংগ্রহ করে হেনপিয়েটাও পুত্রকন্তাসহ ১৮৬৩ গ্রার্টাবের হর মে 
তারিখে ইংল1া১$ উপস্থিত হ।লন । অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থার পরিবারবর্গ 
সহ মধৃন্থদন লগ্তন ত্যাগ করে প্যারিসে এবং পরে ভাসে ই-এ অবস্থান 
কর.ত থাকেন । ১৮১৪ গ্রীষ্টা্দে অর্থ সাহায্য চেয় বিগ্তাসাগর্র নিকউ 
পর লিখেছেন । বিষ্ঠাসাগরের অথানুকুল্যে মধুত্দদন চরম দদশ। থেকে মুক্তি 
পান।॥ ভাসেই এ প্রবাসকালে তিনি আছিক ক্লেশ পেয়েছিলেন, অদন্কে 
সময় সপরিবারে দেনার দায় জেলে যাবার আশঙ্কা তকে ব্যতিব্যস্ত করে 


তুলেছিল । এমন দূদিনেও সাহিত্য-চর্চায় তার অসাধারণ আগ্রহ দেখে 
অবাক হতে হয় । সে সময়ে লিখিত তার একটি পত্রে আছে-- 

“11006011252 19561) ৮৪1৮ 90001)5075 800 101] 01 2123965 
16707 11086. ৮০1 17681 1778,516184 1761)01), [5088] 2 61] 
হণ ৮1166 17066591- [105৮6 8150 00201061060 1181121) 8190 
1] 081) 60 800 (৫17709]) €0 105 9190] 0: 10170%%16026,--16 1001 
১08101517 200. চ১01602959) 1%৪00175 11686 ১001,” 
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মাতৃভাষাকে উজ্জ্বল করবার নিগুঢ় উদ্দেশ্য নিয়েই বিদেশী ভাষা শিক্ষণ 
করে নানা দেশের নান! রত্ব তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। ১৮৬৫ সালে 
গোরদাস বসাককে লেখা একটি পত্রে কবির সঙ্কক্পের ইতিহাস পাওয়। যায় £ 

“11085910991 001 15026119 11006 8 91710 08081170 2। 7121500, 
11100181, 01581710000, [11855 1080 51161078610 01 77711509770 
15901011101) €০ 17081596178 ৮91 10956 092 9? 170 7015 10110118 |] 
19811717765 6106 61015581926 0015611261062] 187)60809, 912. 16811217, 
0617780. 2:20. 17787701 1810208£65--- 1101) 815 ৮61] 011] 
10057118001 10917 11660 88111). ০00 1000) 10 0081, 
1108 61) 10705190859 ০01৪. 2102 17117070021) 12102012859 15 11]. 
109 20001911017 08. ৮85 2170 ৮৮61] 00161586690 91818--.117081100 
1021 01 0010196. 31)09410 1 112 10 7860177) 1 110109 €0 £212011151150 
[7% ০0.108690 [119705 ৮/161) (10992 18112108665 11)101151) (16 
10901070 ০0 ০0017 05/17, 4662 811, 15519 19 15001717110 
০0111586105 2120 62101076007 6010£09--] 0:8৮ 009, (1796 
1176 170018 81201916101) 01 1৬116070009 90106613118 107 1715 
110961121 01767062110 171517817৮0 12119 1779% 801709860 811 1076] ০01 
(810701 21100175 019.?? 

১৮৬৫ শ্্রীষ্টান্দে ফ্রান্সের ভার্সেই এ ( %০7988195 ) অবস্থানকালে 
মধুসুদন “চতুর্দশপদী কবিত।” রচনায় মনোনিবেশ করেন। খুব অল্প সময়ের 
মধ্যেই শতাধিক সনেট রচন। করেন এবং কলকাতায় প্রকাশের জন্ত পাঠিয়ে 
দেন । ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে “চতুর্দশপদদী কবিতাবলী' নামে এগুলো প্রকাশিত হয় । 
'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'ই প্রকৃতপক্ষে মধুন্ুদনের সর্বশেষ কাব্য । ইতালীয় 
কবি পেত্রার্ক-এর অনুকরণে চোদ্দপংজির পরিধির মধ্যে একটি ভাবকে 
সম্পূর্ণতা দান করা মধুসুদনের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয় । তাছাড়। 
এগগ্রচ্থেই মধুসথদনের অপৃব” মাতৃভূমিপ্রীতির পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে । বিদেশে 
থাকাকালীন নিবণন্ধব পরিবেশে মাতৃভূমির কথা তার মনে জেগেছে এবং 
তিনি দেশের নদী, নদীতীরের বটরক্ষ, শ্টামা-পক্ষী, শিবমন্দির এ-সবের 
প্রতি অদম্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এআকর্ষণ যে কত আস্তরিক, 

তঃস্ফ ্ এবং অনাবিল তার পরিচয় আমর! পাই “বঙ্গভাষা” কবিতার -- 
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“হে বঙ্গ, ভাগারে তব বিবিধ রতন ;-- 
ত1!সবে ( অবোধ আমি! অবহেলা করি, 
পরধন-লোভে মন্ত, করিনু ভ্রমণ 
পরদেশে, ভিক্ষারত্তি কুক্ষণে আচরি ৷ 
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি ! 
অনিদ্রায়,। অনাহারে পপি কার, মনঃ, 
মজিনু বিফল তপে অবরণে! বগি ১-- 
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল-কানন ! 
স্বপ্নে তব বুললক্ষী কয়ে দিল। পরে,-- 
“ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি, 

এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি? 
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে !, 
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে 
মাতৃ-ভাষারপ খনি পূর্ণ মণিজালে 11” 

১৮৬৭ গ্রীষ্টাককে কল্কাতায় ফিরে এসে মধুস্ুদন ব্যারিস্টারি আরন্ত 
করেন কিন্ত আইন-ব্যবসায়ে তিনি চরমভাবে ব্যর্কাম হন। অর্থাগম যে 
হয়নি তা নয় কিন্তু সমস্ত অর্থ ব্যয় হত পান-ভোজনে এবং অন্যবিধ 
অপব য়ে । ১৮৬৯ শ্রী্টাব্ষের মে মাসে পূত্রকন্ঠাসহ তার পত্ৰী দেশে ফরে 
আসেন । দুর্ভাগ-ত্রমে ব্যারিস্টারতে মধূস্দনের বিশেষ উন্নতি হল না। 
১৮৭০ শ্রীষ্টাকের জুন মাসে তিনি বাধ্য হয়ে ব্যারিস্টারি ছেড়ে হাইকোর্টের 
প্রিভি কাউন্সিল আপ্পীলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। 
কিন্ত কিছুদিন পর পদত্যাগ করে আবার ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন। 
১৮৭১ শ্রীষ্টাব্দে হোমারের ইলিয়াদ-এর উপাখ্যান অবলম্বন করে বাংল। 
গঙ্ঠ্যে 'হেকটর বধ; প্রকাশ করেন। অস্রস্থ অবস্থায় “হেকটর বধ' রচনা 
করেছিলেন, তা ছাড়া! সাহিত্য সাধনার তাগিদেও গ্রন্থটি রচিত নয়। 
তাই মধুন্দনের প্রতিভার বিশি্ কোনও স্বাক্ষর এগ্রন্থে নেই। এ*- 
সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা একট মোকদ্দমম! উপলক্ষো ঢাকায় 
আগমন । ১৮৭১ শ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর :মাসে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। 
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ঢাকাবাসীর! তাকে অভিনশ্দিত করেছিলো । একটি সনেটে তিনি সংবর্ধনার 
উত্তর দিয়েছিলেন । ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্বের প্রথম ভাগে তিনি পঞ্চকোট রাজ্যের 
আইন-উপদেষ্টা নিষুক্ত হন কিন্তু বেশীদিন সেখানে ছিলেন না। ক্রমান্বয়ে 
তশর শ্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে । গৃহহীন, সহায়-সন্বলহীন রোগাক্রান্ত কবি 
১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্ে ২৯শৈ জুন আলীপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রাণত্যাগ 
করেন। এর দুদিন পূর্বেই তার পত়্ীর মৃত্যু ঘটেছিলে৷ । 

দেশে ফিরে এসে স্বতঃস্ক্ প্রেরণায় মধূস্থদন আর কিছু রচনা করেননি । 
অভাবের তাড়নায় “মায়াকানন' নামে একটি নাটক, শিশুপাঠ্য নীতিমূলক 
কবিতামালা এবং পূর্বে উল্লেখিত “হেকটর বধ; নামে একটি গগ্কাব্য 
লিখবার চেষ্টা করেছিলেন । কোনটাই শেষ হয়নি । 

মধুস্থদন তার বন্ধু রাজনারায়ণ বন্গকে একসময় লিখেছিলেন ষে তার 
আবির্ভাব হবে ধূমকেতুর মতো । সত্যিই ধুমকেতুর মত অপরিচয়, 
আকম্মিকতা এবং অসাধারণ ওজ্ল্য নিয়েই আমাদের সাহিত্যাকাশে 
তিনি অতি সংক্ষেপ-কালের জন্য সঞ্চরণ করেছিলেন । 


১৯ 


তিলোত্তমাসন্তব কাব্য 


্ 

মাইকেল মধুস্টদন দত্তের “তিলোত্তমাসম্ভব কাব! . ১৮৬০ শ্রীষ্টাঝে 
প্রথম প্রকাশিত ) একটি পরীক্ষামূলক কাব)_পরীক্ষা ভাষার দিক 
থেকে অর্থাৎ শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে এবং অগিত্রাক্ষর ছন্দের নবলন্ধ 
রীতি-প্রকরণের দিক থেকে । যদিও এক সময় বাংল! ভাষার নতুন কাব্য- 
ধারার স্বত্রপাত হিসেবে এ কাব্যটিকে ধিবেচনা কর৷ হয়েছিল,১ কিন্ত 
ব$মানে “মেঘনাদবধ কাব্য'কেই উনিশ শতকের জীবনচেতনার স্মারক গ্রন্থ 
হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি । ভাবের দিক থেকে অর্থাৎ বিষয়বিস্তাসে 
“তিলোত্তমাসম্ভব কাব)" তার প্রকাশকালে একটি নতুন মাধুধ পাঠকের চিত্তে 
সঞ্ঘারিত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্ত পরবর্তী পরীক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বলে এখন আর ত। বিবেচিত হচ্ছে না। মোহিতলাল মজুমদারের কথায় 
এ কাব্যে কবি কল্পনার একট মুক্তি-স্তখ আস্বাদন করতে ব্যাকুল ছিলেন ।২ 

আমি ব$নান প্রবন্ধে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রীতি প্রকরণের পরীক্ষার 
দিক থেকে 'তিলোত্তমাসন্ভব কাব্যের উল্লেখযোগ্যত। বিচার করবো । 

মধ্স্দদন বাংল কবিতার ছন্দ নিয়ে অনেক চিন্ত। করেছেন। 
তার বিভিন্ন চিঠিতে এর পরিচয় আছে । “ঠিলোত্তমাসন্তব' রচনাকালে 
বাংলা পয়ারের স্বভাব এবং সেই স্বভাবের বাধ্যতায় কবিতার মধেয যে 
একটি অলস ক্লান্ত ভঙ্গী উপস্থিত হয়েছিল, মধুস্দন তার জন্য অসম্ভব 
রকম চিন্তিত ছিলেন! “তিলোত্তমাসন্ভব কাব।* বাংলা পয়ারের গতানু- 
গতিক ভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । এ প্রতিবাদের সাহস তার এসেছিল 
ইংরেজীর পঞ্চপাবিক আয়ামবিক-এর ( 12080 ) সঙ্গে পয়ারের, 


সাদংশ্য আবিফার করে । মধুনুদনের বিবেচনায় ষদি পঞ্চ-পাধিক আয়ামবিক 
রাষ্ক ভাসে পরিণত হয়ে ইংরেজী কবিতার প্রকাশ-ক্ষমতাকে অসম্ভব 
বাড়িয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে বাংলা পয়ার অমিক্রাক্ষরে পরিণত হয়ে 
বাংলা কবিতাকে সম্ঘুখগামী করতে পারবে না কেন? তিনি ইংরেজী 
রাহ্ক ভাসের উদ্মেষকালের কাহিনীর উল্লেখ করে কেশবচল্দ 
বন্দোপাধ্যারকে একটি পত্র লিখেছিলেন। সে পত্রে ইংল্যাণ্ডের কবি 
5৪০1.5111 এবং [07002.এর 0০:০0 নাটকে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের উল্লেখ আছে | 

ইংল্যাণ্ডে ১৬৬৭ শ্রী্াীকজে [27075 170%5870, 28] 0 ১৮1০৮ 
সবপ্রথম পঞ্চপাধিক আয়ামবিকের চরণাস্তের মিল রহিত করে 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন । ১::৪১-এর কবিতায় চরণাস্তে 
একটি সুস্পষ্ট বিরতি আছে--যার ফলে প্রতিটি চরণকে ভাবানুষঙ্গে এবং 
ছন্দ-স্পন্দে একটি ইউনিট বা একক রূপে গণনা করা যাচ্ছে ৪ 
উদাহরণস্বরূপ ইনিদের অনুবাদ উপস্থিত করা যায়__ 

“510 ০21 95015556 (1)9 95180217621 01 61786101516 £ 

(01 £6]1 17917071109] 01 619৩ 0010595 9190176 ? 


(01 ০810 €9155 1০/8110 61১61 017%1)615 ? 

1176 21070019176 1810009 01610 1911911) 0070, 
11721 7021)% ৮০155 010 1010 5101) 56180700710, 
৬101 591515958 000155 ০০1 51168 19 51018 
[20112 10821806 2170 520150 70701) 01 01) 0005, 


উপরের উদ্ধ.তিতে শুধুমাত্র আমায়বিক ছন্দের ০০8০19% ব! 
চরণ-স্বৈতের চরণান্তের মিল ব। যমক-সৌষ্ঠবঘ পরিত্যক্ত হয়েছে । কিন্ত 
প্রতি চরণগত বিরতি-বন্ধন তিরোহিত হয়নি । এর ফলে বন্তবঃঃ 
অর্থগ্োতনার অভিঘাতে সম্প্রসারিত হতে পারেনি এবং ছন্স-স্পন্দ 
চরণান্তেই নিঃশেষ হয়েছে । 

মধুনুদন যথার্থ অনুভব করেছিলেন, 0০:০০০০ নাটকে অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের প্রবহম্ানতা সর্ধপ্রথম চিহ্নিত হয়েছে । একটি উদ্ধ'তি উপস্থিত 
করছি__ 


চি 


4//]) 1)01919 012006) 1707 016 17855 1 81)0102 
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এ-উদ্ধ তিতে আমর লক্ষ্য করছি যে বিরতিগুলো সম্পূর্ণরূপে 
চরণাস্তিক নয় । এখানে ভাবানুসরণ ও শ্রুতিগ্রাহতায় বিরতিবিন্তাসের 
আংশিক সুচনা ঘণটেছে। অধিকন্ত চরণের অভ্যন্তরেও বিরতি বৈচিত্র্যের 
প্রীক্ষ! করা হয়েছে । 
কবি মধুশ্দন সবপ্রথম 'পল্সাবতী' নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
প্রবর্তন করেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের উন্মোচনে, 
চতুর্থাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের উন্মোচনে এবং চতুর্থাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের 
উন্মোচনে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে । 

'পল্লাবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে । 'পল্লাবতী'তে ব্যবহৃত 
অমিত্রাক্ষর সম্পর্কে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুস্ুদনকে এক পত্রে লিখে 
ছিলেন, আমি ক্রমশ আমাদের নাট্যসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
প্রবর্তন দেখতে চাই। আমার মনে হয় প্রথমে অনেক বিবেচনা এবং 
কৌশলে এ ছন্দকে ববহার করতে হবে । যেখানে আবেগ উচ্চস্তরের 
অথবা কাব্যভাবসম্পন্ন সেখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করা যেতে পারে । 
ব্বহারটা! এমন সহজ এবং প্রবহমান হবে যাতে শ্রোতারা অনুভব না 
করতে পারেন ষে তারা ছন্দোবদ্ধ কোনও মনোহর বাক্য শুনছেন। 


তারা যেন অনুভব করেন যে গঞ্ধের গতিধারাতেই কথাগুলে। উচ্চারিত 
হচ্ছে ।? 


'পল্মবিতী' নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সার্থক হতে পারেনি তার 
কারণ পয়ারের মৌলিক ছন্দস্প্দকে রক্ষা করে তিনি বাক্যরীতিকে 
প্রাধান্য দিতে পারেননি । বিরতিগলো অনেকটা অস্বাভাবিকভাবে 
নিমিত হয়েছে এবং রচন৷ প্রায় গন্তের কাছাকাছি গিয়ে দাড়িয়েছে । 


চি 


একট উদ্ধ'তি দিলে কথাটা! স্পষ্ট হবে-__ 
“শশাঙ্ক যে কলক্কী--সে আমার ইচ্ছায় ! 
ময়'রের চন্্রক-কলা'প দেখি, রাগে 
কদাকারে পা দুখানি গড়ি তার আমি ! পরিক্রমণ 
জন্ম মম দেবকুলে :--অম্নতের সহ 
গরল জন্মিয়াছিল সাগর মথনে ৷ 
ধন্মণধন্ম সকলি সমান মোর কাছে । 
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে 
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সখী ।৮ 
মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন যে “পন্মাবতী"' নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
প্রয়াস বার্থ হয়েছে ।৯ 
এদিক থেকে বিবেচন! করলে অমিব্রাক্ষর ছন্দের রীতি প্রকরণের 
পরীক্ষাক্ষত্রে পদ্মাবতী" নাটককে আমাদের বিবেচনার বাইরে দ্বাখতে 


হবে। “তিলোত্তমাসগ্ভব কাবো'ই সব্প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপক 
পরীক্ষা ঘটলো । 


অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনার ক্ষেত্রে ইংরেজী ব্রাহ্ম ভাসের যতি- 

চিত্রের কথা মধুস্দন চিন্তা করেছিলেন । মুলত যতি বৈচিত্রোর 
কারণেই ভাবের প্রবহমানতার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের একটি অভিনব স্পন্দন 
যে নিমিত হচ্ছে সে কথা মধূস্ুদন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন ।১* 

ইংরেজী ০8০97৪-র প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলাতে আমরা যতি 
ব্যবহার করে থাকি । যতির প্রথম ব্যবহার হোমারের মহাকাব্যগুলোতে 
পাওয়া যায় ।১১ চরণের অভ্যন্তরস্থ যতি যথার্থ কোনও নিশ্চল 
বিরতি নয়। মুল বিরতি চরণান্তে সর্বদাই ছিলো, কেননা যেমন গ্রীক 
ছন্দে (1:838799£:-এ ) তেমনি ইংরেজী আয়ামবিক ছন্দে প্রতিটি 
চরণ ছিলো একটি পূর্ণ ছন্দ স্পন্দের একক বা ইউনিট । কিন্তু ছলস্পন্দের 
গতানুগতিকতা এবং ক্লান্তি দূর করবার জন্য চরণের অভ্যন্তরে একটি 


উচ্চারণঞ্জনিত শ্বাস বিরতি নির্মাণের প্রয়োজন ছিলো । এভাবে চরণের 
অভঃভ্তরস্থ শ্বাস বিরতিতে প্রতিহত হয়ে সম-মাত্রার পর্বগত স্পন্দন রহিত 
হয়েছিলেো। 1১২ 


২৩ 


ধলা পয়ারে মধুস্দনের সময় পর্যন্ত ক্ুতিমাধূর্ব সাধন করা হয়েছে 
যতি স্থাপন করে এবং চরণের শেষে বা যতির শেষে অক্ষরের মিত্রতা 
বা! মিল করে। এর ফলে বাংলা পয়ার অমিত্রান্গর ছন্দ প্রবর্তনের 
পরব পর্যস্ত মিত্রাক্ষর ছিল এবং নিয়মিত যতি বা বিরামবিশিষ্ট ছিল । 
মধুস্দন যে পরিবর্তন সাধন করলেন তা হচ্ছে, প্রথমত চরণান্তিক 
মিব্রতা দূর করে এব দ্বিতীয়ত যতিকে ইংরেজী 1318777৪756 এর 
02655178-র মতো বিশিষ্টার্ক করে। যেহেতু যতি একটি ধবনিতরঙগের 
পরিসরের সীমানার মধ্যে উচ্চারণগত একটি বিরাম, শতরাং মধূস্দন 
অনুভব করলেন যে পয়ারের যতিকে তার প্রতি চরণগত আটমাত্রা 
অতিক্রান্ত স্তবূতাকে ভেক্ে দিতে হবে। তিনি দেখলেন যে পয়ারের 
ছন্দস্পন্দ তাৎপর্যময় হয়, যদি যতিতে বৈচিত্র্য আনা যায় । এবেচিত্র্য 
আনার কৌশল তিনি শিখেছিলেন ইংরেজী 71817]. ₹৪159 থেকে | শধৃন্দন 
€৮077১00০ নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের উল্লেখ একটি পত্রে করেছিলেন 
একথা প্রথমেই বলেছি । 09:71১90০ নাটকে প্রথম লক্ষ্য করা গেল যে 
ভাবানুসরণ ও শ্রুতিগ্রাহ্থতায় বিরতি নিষ্মীণ করা যায় । উল্ত নাটকে 
সব্পপ্রথম এক চরণ থেকে অন্য চরণে, অর্থসম্পূর্ণতার প্রয়োজনে ছন্দ ও বর্বঃকে 
প্রবহমান কর। হল । নাট্যকারদ্বয় (3201:%111০ এবং [0160] এই 
প্রবহমানতা আনবার চেষ্টা করলেন 'ব্যাকরণগত পদবিন্যাসের কৌশল, 
যেমন ক্রিয়াকে এমনভাবে একটি চরণে স্থাপন করলেন যাতে পরবতী চরণর 
বিশেষ্য পদটি উচ্চারিত না! হওয়! পর্বস্ত বক্তব্য সম্পর্ণ হয় না। এভাবেই 
€+01190017 নাটকে ব/কর75৬ প্রবৃহমানত। এসেছিল | 00171)000 
নাটক থেকে যে উদ্ধতি আশি পূর্বে উপস্থিত করেছি সেখানে প্রথম চরণের 
শেষে “১৫1১10০" ক্রিয়াপদটি আছে, ছিতীয় চরণের প্রথম শব্দ “৮176, 
উচ্চারণ ন। হওয়া পর্ষশ্ত ধ্বনিতে বিরতি আসছে না। এর ফলে প্রথম 
চরণ থেকে দ্বিতীয় চরণে একটি প্রবহমানতা তৈরী হরেছে। 


বাংল পয়ারকে মধ্স্থদন যে অবস্থায় পেয়েছিলেন সে অবস্থার সঙ্গে 
'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ছন্দশৈলীর তুলনা করলে বিস্মিত হতে হয়। 
মধূনুদন বাংলা পয়ারকে তার নিরানন্দময় প্রতি চরণাবন্ধ শিথিল ধ্বনি ব্যঞ্জনা 
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থেকে মুক্ত করে একটি প্রবহমান বলিষ্ঠ গতিময়ত! দান করলেন । পার্থক।কে 
সুম্পষ্ট করবার জন্য আমি এখানে কৃত্তিবাস এবং কাশীরামের রচনা থেকে 
কয়েকটি চরণ উপস্থিত করছি -- 
১. যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে। 
কড়ি বিনা পার করে তার বলি নেয়ে ॥ 
ধ্যান পূজ। তত্্রমস্ত্র যার নাহি জ্ঞান। 
তারে যদি পার করে তবে জানি রাম ॥। 
যোগযাগ তঙ্্রমন্ত্র যেই জন জানে । 
তারে কি তরাবে রাম ! তরে নিজগুণে ॥ 
_কৃত্তিবাস। 
২. দেখ ছিজ মনসিজ জিনিয়া! মূরতি | 
পদ্ম পত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রণতি ॥। 
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা । 
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা |! 
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল 
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥। 
_কাশীরাম | 
উপরের উদাহরণ দুটিতে বিরতি-বিস্তাসের একট চরণগত স্ষম ও 
নির্ধারিত স্থিতি আছে, যার ফলে ছন্দে বৈচিত্র্য তৈরী হয়নি এবং একটি 
ক্লাস্তিকর পদক্ষেপ গড়ে উঠেছে । কিন্তু এই ক্লাস্তিকর পদক্ষেপের 
মধেও প্রতি চরণে প্রথম ৮ মাত্রার পর শ্বাসগত যে বিরাম অনুভব করা৷ 
যায়, মধূস্দন তাকেই স্বাভাবিক ভাব বিকাশের পূর্ণ একক যে বাক্য 
তার অংশ হিসেবে ব্যবহার করলেন । "প্রাচীন পয়ারে চরণ ছিলো একই 
সঙ্গে ধ্বনি এবং ভাব সম্পূর্ণতার একক। “যার সঙ্গে কড়ি ছিল গেল 
পার হয়ে'_এ-চরণটি যেমন ৮+৬ সাত্রাবিস্তাসের সম্পূর্ণ পরিচয় বহন 
করছে, তেমনি তা একটি পর্ণ বন্তব্যেরও আশ্রয় । যেখানে একটি চরণে 
বক্তব্য পুরোপুরি শেষ হতে পারেনি, সেখানে চরণছৈতে (০০019 ) 
অবশ্যই বক্তব্যটি সম্পূর্ণ হয়েছে । মধূশ্ুদন গগ্ের মতে! কবিতাতেও 
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বাক্যকে ইউনিট হিসেবে ব্যবহার করলেন। গণের মতে! কবিতাতেও 
বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে পরিসরগত কোনও সমতা রাখলেন না । ভাব- 
সম্পূর্ণ ভার দিক থেকে বিচার করলে যেখানে প্রচলিত পয়ারের সম- 
পরিমাণের চরণগুলির প্রতিটিই এক একটি বাক্যের মর্যাদা পাচ্ছে অথচ 
সম পরিমাণের বলেই যেগ্চলো তাৎপর্যহীন ও শ্রথ গতি, সেখানে 
মধূস্থদন বিভিন্ন পরিসরের বাক্যকে যতি-বিস্তাসের কৌশলের ছারা 
চরণ অতিক্রান্ত করে বিস্তার ও প্রবহ্মানতার স্বত্রে তাৎপর্যপূর্ণ 
করলেন । 

'তিলোত্তমাসন্তব কাবে) মধুস্দন বাংলা পয়ারের গতানুগতিক 
নীতির পরিবর্তন করে যতি বিস্তাসের যে বিশিষ্টতা আনলেন তা স্পঃ 
করবার জন্ত আমি এখানে কাব্যের প্রথম ছয়টি চরণকে সমিল পয়ারে 
গ্রথিত করছি-_ 

“ধবল নামেতে গিরি শিরে হিমাদ্রির । 
অন্রভেদী দেব-আত্ম।, ভীষণ মৃতির || 
সতত ধবলাকৃতি বিপুলা অচল । 

উদ্ধ বাহু শুভ্রকেশী অনড় অটল ॥। 
তপে মগ্ন যেন যোগী শুলী ব্যোমকেশ । 
যোগীকুলধ্যেয় তপ সাধিছে অশেষ |)" 

এখন উপরের উদাহরণের একটি বূপাস্তর উপস্থিত করছি যেখানে 
শৃধ্মাও্র অন্তযযমক পরিত্যক্ত হয়েছে-- 

“হিমাদ্রির শিরে গিরি ধবল নামেতে 

ভীষণ দশন সদা তুঙ্গ অভ্রভেদী ; 

সতত ধবলকৃিতি, অচল, অটল ; 

উদ্ধ'বাছ সদা যেন, শুভ্রবেশধারী ! 

তপে মগ্ন যেন যোগী ব্যোমকেশ শুলী- 

যোগীকুল অলঙ্কার যোগীকুলধ্যেয় |" 
এখন মধুসুদনের রচনা উদ্ধ,ত করছি-_ 

ধবল নামেতে গিরি হিমাড্রির শিরে 


১৩৩ 


অশ্রভেদী, দেবআত্মা, ভীষণ দর্শন ; 
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ; 
যেন উদ্ধ'বাছু সদা। শত্রবেশধারী । 
নিমগ্ন তপঃসাগরে বেযামকেশ শুলী- 
যোগীকুলধ্যের যোগী |” 
নিয়ের উদাহরণটি মধুস্দদন কর্তৃক “তিলোত্তমাসন্তবে'র পুনলিখিত 
অংশ থেকে-_ 
“ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে 
দেবাআা, ভীষণ-মুক্তি ; অভ্রভেদী গিরি 
অটল, ধবলকায়, ব্যোমকেশ যেন 
উদ্ধ'বাহু শুন্রবেশে, মজি চিরযোগে, 
যোগী-কুলে পূজ্য যোগী 1!” 
উপরের উদাহরণগুলি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে প্রথম 
উদাহরণে প্রচলিত পয়ারের রীতি অক্ষুপ্ন রয়েছে অথবা বলা যায় সমথিত 
হয়েছে । পাঠকালে ৮+৬ মাত্রাবিন্তাস স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং 


অন্ত্যযমক সোষ্ঠব অব্যাহত পাওয়া যায় । আরেকটি প্রধান কথা৷ হচ্ছে 
এখানে চরণ হচ্ছে ভাব এবং ছন্দের একক বা ইউনিট ( 02716 : 


দ্বিতীয় উদাহরণে অন্ত্যযমক পরিত্যক্ত হয়েছে কিন্ত প্রথাগত যতি 
বিস্তাস অব্যাহত থাকার দরুন চরণাস্তিক বিরতি দুরীকৃত হয়নি । 

তৃতীয় উদাহরণ অর্থাৎ মধুস্দনের উদাহরণে আমরা লক্ষ্য করছি 
যে ভাব-প্রবাহযুক্ত ৪রণ-অতিক্রান্ত একটি বাক্য নিমিত হয়েছে যে বাক্যটি 
হচ্ছে কবিতার বক্তব্যের একক বা ইউনিট ( 82 ) 1 প্রথাগত 
যতিবিন্তাস মধুন্ুদন এখানে সপ্পুর্ণ দূর করতে পারেননি কিন্ত 
কাব্য-প্রবাহের প্রয়োজনে উচ্চারণগত অতিরিষ্ত যতি স্ষ্টি 
হয়েছে । 

চতুর্থ উদাহরণ প্রবহমান অমিত্রাক্ষরের উদাহরণ ॥ এ প্রবহমানতার 
পূর্ণ পরীক্ষা মধুস্থদন তশার পরবতাঁ কাব্যগুলোতে করেছিলেন । এ 


উদাহরণে যতি এসেছে ছন্দের প্রয়োজনে ততটা নয়, যতটা অর্থ এবং 
উচ্চারণের ভাবগত সৌষমোর প্রয়োজনে । 


চিত 


“তিলোন্তমাসন্ভব কাব্যে মধুসুদন প্রবহমানতাকে ব্যাকরণসিদ্ধ করে- 
ছিলেন। কি ভাবে ব্যাকরণসিদ্ধ করেছিলেন তার কয়েকটি নিদর্শন 
আমি এখানে উপস্থিত করছি । 

প্রথমত, এক চরণ থেকে অন্য চরণে জ্রুত প্রবহমানতার জন্য 
সমাসবদ্ধ পদের একটি পদ প্রথম চরণের শেষ এবং অন্য পদটি দ্বিতীয় 
চরণের প্রথমে স্থাপন করেছিলেন। যেমন-_- 


ষ্ঠ যথা দেবী মন্দাকিনী 
কলকল রবে সদ তুষেন অচল- 
কুল ইন্দ্র হিমাচলে মহানন্দময়ী ! 
। ৩য় সর্গ_-২৯-৩১। 


২, অমনি করিয়া পান ধাতার বচন- 
মধু বহ্মপূরী সুখতরঙ্গে ভাসিল। 
। ৩য় সর্গ--১৭০-৭১। 


৩. যাচিলে ফুল দেব- 
সেনানী; অযৃত ফুল, স্তবকে স্তবকে 
বেড়িল শুরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী । 
। ৩য় সর্গ--৩৬৬-৫৮। 
দ্বিতীয়ত, চরণান্তে বিশেষণ পদ এবং পরবতী চরণের আরন্তে 
বিশেহ্য পদ স্থাপন করে প্রবহমানতা আনলেন, যার ফলে বিশেষণ পদ 
উচ্চা রিত না হওয়া পর্ষস্ত যতি নিঞিত হয় ন।। যেমন- 
১. এ হেন নিজন স্থানে দেব প্রন্দর 
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পল্মাদন। 


বীণাপাণি? 

২. পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুজিশী 
পুরম্দর | 

৩. শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণ। 
কুমুদিনী । 


৮ 


৪. উর তরে উর গল্লালয়। 
ৰীপাপাশি। 
৬. অচল! চপল তারে ভাবি, ভ্রতগাঙ্ী 
জীমুভ। 
তৃতীয়ত, ক্রিয়াকে তিনি এমনভাবে একটি চরণের প্রথমাংশে স্বাপন 


করলেন যাতে পর্ববতী চরণের বিশেস্তের বক্তব্য ক্রিয়াপদটি উচ্চারিত 
ন! হওয়। পষস্ত সম্পর্ণ হয় না। ফলে প্রবহমানতার স্থষ্টি হয়, ষেমন-__ 
১. কেমনে মানব আমি, ভব স্ায়াজালে 
আবৃত, পিঞ্রাবৃত বিহঙগ-যেমতি । 
যাইব সে মোক্ষধামে? 
কবির স্বদয় পদ্ম।সনে 
অধিষ্ঠান কর উরি 
৩. তোমার প্রসাদে মাতঃ এ ভারতভুমি 
শুনিবে 
৪. রথচুড়া শিরে 
শোভিল দেব পতাকা 
চতুর্থত, মধুস্দন কোন কোন চরণের শেষে “সহ”, “ভাহে”, 
“সম”, যথা, “তথ ইত্যাকার সংযোগ পদগুলি স্বাপন করেছিলেন 
যার ফলে প্রবহমানত1 তৈরী হয়েছিল । যেমন-_ 


// 
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১. আচম্বিতে তথ 
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুপ্জ শোভিল। 

২. দিনমণি তাছে 
মৃণিরপে শোভে ভানু । 

৩. পল্পের পর্ণ সম 
পটবস্ত্র ৷ 

৪. বিভাবরী নিদ্রাদেবী সঙ 


বসিলা ধবল শৃঙ্গে । 
কিন্ত এসব সত্তেও “তিলোত্তমাসন্তব কাব্যে প্রবহমানতার একটা 
স্বাভাবিকতা নিগিত হতে পারেনি । সেঞ্জন্ঠ কাবাটি আদান্ত সংশোধন 
করবার ইচ্ছা মধুন্ছদনের হয়েছিলো । 


২৯ 


প্রথম সর্গের অংশবিশেষ মাত্র সংশোধিত হয়েছিলো । সংশোধিত 
অংশের সঙ্গে প্রথম রচনার তুলনা করলে অনিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা 
বিষয়ে মধুস্ুদনের অভিপ্রায় এবং কৌশল স্পৃষ্ট হবে। 
প্রথম সংস্করণ 
“এ হেন নিজন স্বানে দেব পুরন্দর 
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পল্লাসন। 
বীণাপাণি? কবি, দেবি, তব পল্লান্বজে 
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি ! 
তব কৃপা-মন্দর দানব দেব বল, 
যের অশেষ দেহ-দেহ এ দাসেরে ; 
এ বাকসাগর আমি মথি সযতনে 
লভি, মা, কবিতাষৃত- নিরুপম্‌ সুধা” 
পুনলিখিত অংশ ঃ 
“এ হেন বিজন স্বানে দেব-কুল পতি 
বাসব, বসিয়া কেন একাকী, তা কহ, 
পঙ্কজ বাসিনী দেবি, এ তব কিক্করে? 
সুরাসুর সহ অহি অনন্ত যে বলে 
আনন্দে মন্দরে বাঁধি, সিদ্ধুরে মথিলা 
অস্বত-রসের আশে, সেই বল সম 
যাচি কৃপা, দয়া আজি অকিঞ্চনে, 
বাগদেবি £ যতনে মথি বাক্যের সাগরে, 
কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে ।”, 
পুনলিখনের উদ্দেশ্য ছিলো-__ 
১ বক্তব্য-ভাবের প্রবাহে একটি স্বাভাবিকতা আনয়ন, 
২. যতি-বিন্তাসে গতানুগতিক আবদ্ধতা থেকে মুক্তি, 
৩. মানুষের বাচনভঙ্গির একটি চিত্রকূপ নির্মাণ । 
মধুস্দনের জীবিত কালে প্রবতিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সংস্ক,তজ্ঞ পঞ্ডিত- 
গণ কতৃকি সমথিত হয়েছিল! বাজেন্দলাল গিত্র ১৮৭২ শতাকে 
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বিবিধার্থ সংগ্রহের যন্ঠ পর্বের ৬৮ খণ্ডে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র যে 
আলোচনা করেছিলেন তা নিক্গে উদ্ধত হচ্ছে-_ 


“কাবোর প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বস্তি ও যতি ; আমরা তাহ। 
অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি; এবং আগাদিগের আধুনিক কবি দরতজও 
তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন। পরত, যতির অনুরোধে যে অন্থাত্র 
বাক্যশেষে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে 
যতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পর্বেই বাক্য 
শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য । তাহার 
উদাহরণার্থে আমরা এক চরণান্তর্গত প্রঙ্গোত্তরবিশিষ্ট * কবিতায় উদ্দেশ 
করিতে পারি ; তাহাতে আমাদিগের বাক্য সমপ্রাণ হইবে। তি! 


সামান্য কবিতায়ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে । দেখুন, কুমারসন্তবের 
৪র্থ সর্গের €ম শ্লোক যথা-_ 


উপমানমভুছিলাসিনাং 
করণং য্তব কান্তিমন্য়া। 
তদিদং গতমীদ্ুশীং দশাং 
ন বিদীষেয-কঠিনাঃ খলু স্বিয়ঃ ॥ 
এস্বলে চতুর্থ পাদের “ন বিদীযে” পদের পরই অর্থের শেষ 
হইয়াছে । “কঠিনাঃ খলু প্রিয়ঃ,, বাক্যের সহিত পত্ব বাক্যের বৈরা- 


করণীয় কোন আসক্তি নাই, অথচ এ স্বান ছন্দের যতিস্থান নহে। 
রঘৃবংশে যথা, 


“সোহহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কশ্মণাম্‌, 
আস.মুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবত্ম নাম্‌, 

যথাবিধি হতাগ্রীনাং যথাকাম্াচ্চিতাথিনাম্‌, 
যথাপরাধদণ্ডানাং যখাকালপ্রবোধিনাম,, 
ত্যাগায় সম্ভ.তার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম,; 
যশসে বিজিগীষ.ণাং প্রজায়ে গৃহমেধিনাম, 
শৈশবেহভ্যস্তবিষ্ঠানাং যৌবনে বিষয়েষিণাম,, 
বাদ্ধ'ক্যে মুনিব্তীনাং যোগেনান্তে তনুতঃজাম,, 
ধঘৃণামস্থয়ং বক্ষ্যে',--(১ম সর্গ, -১০ শ্লোক)। 
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এই বাক্েও ইহার দৃষ্টান্ত দুষ্ট হইবে । ইহাতে “বক্ষে” পদেই 
অর্থের শেষ হইয়াছে; শ্রোকপাদের শেষ কথায় অন্ত প্রসঙ্গ ; তাহার 
সহিত পূর্ব কথার সমন্বয় নাই। রঘুবংশের অন্তত্র_ 
“সমবেব সমাক্রান্তং ছয়ং ছিরদগামিন। | 
তেন-সিংহাসনং পিত্রামখিলং চারিম গুলং ॥৮ 
-_৪র্থ সর্গ, ৪ প্লোক। 
এই প্লোকেও “তেন” পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান 
যতির নহে । কিরাতাজ্জুনীয়ে যথা__ 
“কৃতপ্রণামস্য মহীং মহীভুজে 
জিতাং সপত্রেন নিবেদয়িস্যতঃ | 
ন বিব্যথে তস্য মনঃ- নহি প্রিয়ং, 
প্রবক্ত,মিচ্ছন্থি যা! হিতৈযিণঃ 11” 
এই শ্রোকে তৃতীয় পাদের “মনঃ” পদে অর্থের শেষ হইয়াছে । 
৩ৎপরের “নহি প্রিয়ং" ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সমন্বয় নাই । 
এতাদশ অপর দষ্টান্ত অনেক সংগ্রহ কর যাইতে পারে; পরস্ত তাহার 
প্রয়োজন নাই । গুদত্ত উদাহরণেই পাঠকরন্দ নিশ্চিত হইবেন যে, 
পদমধো অর্থের শে করায় হানি হয় ন।, এবং “তিলোত্মা'য় যে পদের 
প্রারন্তে বা মধ্যে যে সকল বিরাম আছে, তাহা! কোন মতে প্রকৃত যতির 
হানিকৰ নহে । দত্তজ লেখেন-_ 
“এ হেন নিজ্ঞ'ন স্থানে দেব পবন্দধ, 
কেন গে৷ বসিয়া আজি কহ পল্লাসনা, 
বাণাপাণি ! কবি, দেবি, তব পদাহ্বজে, 
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি 1 
এই পাদ-চতুষ্য়ের তৃতীয় পাদের “বীণাপাণি' পদে অর্থ শেষ 
হইয়াছে : কিন্ত তাহাতে যতির ভঙ্গ হয় নাই ; যেহেতু তিলোত্তমার ছন্দঃ 
অমিত্রাক্ষর পয়ার, তাহার লক্ষণ চতুর্দশান্ষর বৃত্তি, অষ্টমাক্ষরে যতি. 
এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই ছন্দের রক্ষা মানিতে হইবে । সেই 
লক্ষণানুসারে “স্থানে, “আজি”, “দেবি” খু ণতোমা'”, পদের পর যতি 
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আছে, সেই যতিতেই ছন্দের অনুরোধ রক্ষা পায় ;) 'বীণাপানণি' শব্ের পর 
পৃথক, যতি থাকায় তাহার হানি হয় না। যদ্ধপি এই নিয়মের অন্তথায় 
অষ্টমাক্ষরের পর ষতি না থাকে তাহা! হইলে কাবাকর্তাকে বতি-হ্র্ট দোষ 
ত্বীকার করিতে হইবে । এক পদে চতুদ্শাক্ষরের অধিক বা অল্প থাকে, 
তাহ। হইলে তাহাকে ছন্দোভঙ্গ অঙ্গীকার করিতে হয় । 

“প্রস্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র । সামান্ত পয়ারের 
টায় ইহ! পাঠ করিলে, অর্থেরও অনুভব হইবেক না এবং কাব্যও পণ্ঠ 
বলিয়া বোধ হইবেক না। যাহার ইংরাজী ভাষ! জ্ঞাত আছেন, তাহারা 
যে প্রকারে মিল্টন কবিকৃত 'প্যারাডাইস লস্ট' নামক কাব্য পাঠ 
করেন তজ্জপে ইহার পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন । অন্যের প্রতি 
বন্তব্য যে, তাহারা পয়ারের অইম ও চতুদ্শাক্ষরে যতি রাখিয়।, 
বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক যতি রাখিলেই 'তিলোত্তমা'-পাঠে শ্রী হইতে 
পারিবেন । ফলত, যে প্রকারে বিরামচিহ্ছানুসারে গপ্ভ পাঠ করা যায়, 
সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয় ;, কেবল ইহার বিরাম চিহ্ু 
ব্যতীত ছন্দের দুই তি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব)। 

“তিলোত্তমা'র ছন্দ ও যতি বিষয়ে এতাবস্থাত্র লিখিয়া তাহার রচন! 
কৌন্ল ও কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত কর। কর্তব্য ।.." 
এস্থলে এইমাত্র বলিলে হয় যে, দত্তজর কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্বে 
যে প্রশংসাবাদ ফরিয়াছিলাম, তাহা সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে । 
“তিলোত্তমা'র যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ কর! যায়, তাহতেই প্রকৃত 
কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সবত্রই স্ুচাক-রসাত্ক ভাব অতি 
প্রোজ্জল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে । এ ভাব সকল দভ্তজ ভুবনবিখ্যাত 
কালিদাস, ভবভূতি, হোমর,ঃ মিল্টন্‌ প্রভৃতি কবিকুলকেশরীদিগের রচন। 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্ভাষায় তশাহার বিভাষণে দণ্তজ কেবল 
অনুবাদ করিয়! নিরস্ত হয়েন নাই, তাহার মন হইতে অন্তের যে-কোন 
ভাব নিঃস্থত হইয়াছে, তাহাই তশহার স্বাভাবিক কল্পনাবত্তির কৌশলে নৃন্তন 
অবয়ব ধারণ করিয়াছে ; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয না, 
প্রত্যুত, সকলই হসগ্ঘ, দীপ্তিময় ও শ্রীতিকর অনুভূত হয়। লালিত্য 
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বিষয়ে বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তত্রাপি, 
পোৌঁলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অগ্ন বাঙালী কাব্য 
পরীক্ষোত্ীর্ণ হইতে পারে। দত্তজ পৌরাণিক ভূগোল ও খগোল 
পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বকর্মাকে ভূমগ্ডলের প্রান্তভাগে প্রেরণ করায় কেহ 
কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এবং পৌঁলোমীর সহচরীর মধে যী, 
মনসা, জুবচনীর উল্লেখ সহৃদয়ের কার্ষ হয় নাই। অপর, অনেক স্থানে 
তুলনা ও বিশেষণ, তথা স্বর্ষেশ্ঠা তিলোত্তমাকে “সতী” বলিয়া বর্ণনা দূষিত 
মানিতে হয় । পরন্ত, এ সকল আপত্তিসত্বেও আমরা! মুত্তকণ্ে স্বীকার ফ্রিতে 
পারি যে, বতমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্য মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই 
এবং সহদয় কাব্যানুরাীর। ইহার পাঠে অবশ্যই বিশেষ সম্তপ্ত হইবেন 1” ১৩ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি থেকে এ কথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, প্রাচীন পিতগণ 
দুটি প্রধান কারণে মধূস্থদনের অশিত্রাক্ষরকে অগ্রাহ করেননি । প্রথমত, 
স্কৃত কবিতায় মাত্রা উচ্চারণগত অর্থাৎ শবোচ্চারণের হুস্ব দীর্ঘ ভেদে 
মাত্রাভেদ ঘটে এবং মাত্রার বিশেষ বিশেষ সমাবেশ বিশেষ বিশেষ ছন্দ বলে 
অভিহিত হয়ে থাকে । সংস্কতে চরণে চরণে শেষাক্ষরের শিল বা অমিলের 
সঙ্গে ছন্দের কোনও সম্পর্ক নেই । সুতরাং সংস্কত কবিত। মিত্রাক্ষর নয় । 
মধুস্থদন বাংল পরারকে মিত্রাক্ষরের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন। সুতরাং 
চরণগত অশিত্রতাপ্ কারণে সংস্কতের সঙ্গে তার একটি সাদ্য নিমিত 
হল। দ্বিতীয়ত, পর্ডিতগণের বিবেচনায় মধুসুদনের ছন্দে প্রচলিত পয়ারের 
যতি অব্যাহত রয়েছে_ অর্থাৎ অষ্টমাক্ষরের যতি বিলুপ্ত হয়নি। শুধুমাত্র 
প্দমধ্যে বন্তব্য শেব হওয়ায় সে-সব স্থলে পৃথক যতি স্থাপিত হয়েছে । এই 
অধিকন্ত যতি মূল যাঁতির পক্ষে হানিকর হয়নি ।৯৪ 
“তিলোভ্মাসন্তব কাব্যে পয়ারের ঘযতিগত সৌষ্ঠব অব্যাহত রয়েছে, 
অর্থাৎ ৮+৬ পদভাগ নিয়ে চরণের যে পদক্ষেপ তা অনাবশ্বক বলে বিবেচিত 
হরনি। চরণান্তরে বপ্তব্যেয গতিবেগ গঞ্ঠের বাক্যের মতো৷ বিভিন্ন স্থানে 
বিরাম লাভ করেছে-যার ফলে নতুনতর যতিবিস্তাস এসেছে কবিতার ; 
কিন্ত মূল যতি দুটি কখনও মুছে যায়নি ।১৫& 


“তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে র যথার্থ বিচার কাবোর 'মঙ্গলাচরণে' মধুস্থদন 
নিজেই করেছিলেন-- 
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যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্ররণীত হইল, তহ্বিষয়ে আমার কোন কথাই 
বলা ধাছলা, কেনন। একপ পরীক্ষা -বৃত্তের ফল সন্ভঃ পরিণত হয় না। 
তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই 
উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ধবসাধারণ জনগণ ভগবতী বাঙ্গেবীর 
চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্ববপ নিগড় ভগ্ধ দেখির। চরিতার্থ হইবেন । 
কিন্ত হয়তো! সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদংশী ঘোরতর 
মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্ার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না ।,,১৬ 
বাংল] কাব্যক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতি-প্রকরণের সর্বপ্রথম পরীক্ষা 
ঘটে “তিলোত্তমাসন্ভব কাবো” । সেদিক থেকে এ কাব্যটি আমাদের ভাষায় 
একটি স্থায়ী মর্যাদা পাবার যোগ্য । 
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“তিলোত্তমাসন্ভব কাব্যে'র প্রতি মধুসুদনের যথেষ্ট মমতা ছিলো । 
এ কাব্যের মাধ্যমে তিনি যে বিশিষ্ট কিছু করতে সক্ষম হয়েছেন এ 
পকম একটা বিশ্বাসের পগ্ষচিয় তার বিভিন্ন পত্রে১৭ পাওয়া যায়। 
অশিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম সার্থক পরীক্ষা হিসাবে “তিলোত্তমাসম্ভব 
কাব্য'কে মধুস্ছদন সব সময় মযণাদা দিতে ঢেয়েছেন। তা ছাড়া কাব্যে 
একটি দীর্ঘ কাহিনী নির্মাণ করার প্রয়াস হিসাবেও “তিলোত্তমা*র 
উল্লেখযোগ্যত। ছিলো বলে মধুসুদন মনে করতেন । 

২৪শে এপ্রিল ১৮৬০ শ্রী্টাব্সে বন্ধু রাজনারায়ণকে মধূস্দন যে পত্র 
লিখেছিলেন তার কোন কোন স্থানে “তিলোত্তমা'র উল্লেখ আছে । 
মধূস্দন লিখেছিলেন, 

“পৃস্তকাকারে তিলোত্তমা শীগদীর প্রকাশিত হবে। তুমি সম্ভবত 
জাননা যে, কাব্যটি চার সর্গে সমাপ্ত । মযতীন্্রমোহন ঠাকুর যিনি 
এই পুস্তক প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেছেন, মনে করেন যে, এর 
শেষ সর্গটি সবশ্রেষ্ঠ। বইটি অবশ্য সত্বরই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্ত 
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রঙ্গ জাগে, কজন এ কাবাটি পার করবে। দুঃখ লাগে এখন তুমি 
কোলকাতায় নেই। থাকলে এ বই সম্পর্কে কয়েকর্টিই বক্তৃতা দিতে 
বলতাম! তাতে এর কিছু পাঠক বাড়তো । আমার ভয় হয়, তুমি 
সগ্ঘঘত আমার কাবা দ্টকে একট কঠিন মনে কর। কিন্তু বিশ্বাস 
কর, আমি অধিকাণশ শ্ন্তগত অন্ত্যক্দের মত অস্বাভাবিক আড় 
কঠিন ভঙ্গীতে করিত" লিখিনা । আমাকে শন্স-সন্ধান করতে হয় না। 
প্রেরণার প্রবাহে স্বতঃস্কতভ]বে শঙ্খ ভেসে আসে । উত্তম অশিত্রাক্ষর 
হদ্দে স্রক'কার থাকবে এব ইরেী ভাষায় অশিত্রাক্ষর ছন্দ্েরে সব- 
শ্রে্ কবি উদ্ু ভাষাপ কঠিনতম কবিও বটেন। আমি এখানে জন 
সিল)নের কথা ভাবহি । ভাজিল এব হোমার দে তুলনার অনেক 
সহজ | কিন্ত সে কছ' থাক | তুমি শিশ্যয়ই প্রথম কবিতা বলে এর 
নেক ক্রি উপেক্ষ করবে । আমি কবিতাটি অবহেল' ভরে আরম্ 
করেছিলাম, কিছ দেখা যাচ্ছে মে, আশি এখন এক₹০ কিট করেছি যা 
আমাদের ভাষা করিতে উপ্ছতে হলেছে এব এর ফলে আগামী 
পিনের কবিকুল কুফনগরের লেকিটির ৮ কাবাধার থেকে একটু ভিন 
ধরনের কবিতা লিখবে । লোকাঁ(ক অনি কাবাদীতিএ জনক বলা যায় । 
যদিও তিনি উজ্জল প্রতিভার অধিক।বী ছিলেন ।' 

রাজনার'য়ণকে লিখিত আরেকাঁ পরের অংশবিশেষ এখানে উপস্থিত 
করছি । এ পত্রটি সে বছরেরই ১৫ই মে তারিখের লেখা । “তিলোত্তম! 
ছাপা হগেছে যদিও মদাক্ষরের কৃ্ণী থেকে এখনো বাইরে আসেনি । 
ধথাসম্্ব তুশি একটি কপি পাবে । যতদূর আমি জানি তুমি তত্ববোধিনী 
পত্রিকার একজন লেখক । তুমি কি পত্রিকায় বইটি সম্পর্কে আলোচনা 
করবে? তাহলে বইটির প্রচারের স্ুবিধ! হয় । যদি সত আলোচনা 
কর তাহলে বন্ধু বলে আমাকে রেহাই দিওনা, যেভাবে যতটুকু আমার 
প্রাপায তাই আমাকে দেবে 1+--+77771 

“তোমার স্ত্রী বইটির প্রশংসা করেছেন শুনে আমি বিগলিত হয়েছি ।. 
মহিলার মধ্যে তিনিই তিলোত্তমার প্রথম পাঠিকা । তার অভিমত আমার 
স্্টিকর্ম সম্পর্কে আমাকে গবিত করেছে । তোমার চিঠির এ অংশটুকু 
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আমি রঙ্লালকে পড়ে শোনাইনি। সে প্রায়ই আমার কাছে আসে । 
একসময় ছেলে বরসে খিদিরপূরে আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম, সে আমার 
মাকে মা বলে ডাকতো । সে একটু আবেগপ্রবণ এবং স্পর্শকাতর । 
তবু আমার মনে হয় কবি হিসাবে আমাকে তার চেয়ে উচু স্থান দিতে 
তার ছ্িধা হবে না। ১৭ মনে হয় তিলোত্তমা তার উপর কিছু 
প্রভাব বিস্তার করেছে। তার পরবতী কবিতাটি পড়লেই এটি বুঝতে 


“তিলোত্তমা তোমার হস্তগত হবার পর তুমি বিধিবদ্ধভাবে আধিস্টটলের 
ধশচে কাব্যটির উপাখ্যান, চরিত্র, আবেগ এবং ভাষা সম্পর্কে একটি 
আলোচন] লিখে পাঠাবে 1" 


পরের মাসেই ১লা জুলাই তারিথে কবি রাজনারায়ণকে যে চিঠি 
লেখেন সেখানে 'তিলোন্তম!" সম্পর্কে কবির আরো বক্তবা আমরা পাই। 
কবি লিখছেন ঃ 

“তিলোত্তমা' বেরিয়েছে । আমি মেসাস” আই. সি. বস্ত্র এ্যা্ড কোং 
কেএক কপি বই তোমাকে পাঠাতে বলেছি। বইটি পেলেই তুমি ত' 
পুরোপুরি পড়বে এবং আমাকে জানাবে যে, তোমার কেমন লাগলে! । 
কোনরূপ বিক্ূপ সমালোচনায় পিছিয়ে পড়ার মানুষ আমি নই । বিশেষ 
করে সমালোচনাটি যখন এমন এক বন্ধুর কাছ থেকে আসছে, যে আমার 
শৃভাকাঙক্ষী | 

“এ কাব্যে মানবীয় গুণাবলীর অভাব সহজেই লক্ষাগোচর হবে, কিন্ত 
তোমায় মনে রাখতে হবে যে এ কাব্যের কাহিনীটি দেবতা এবং 
দানবদের১৯ নিয়ে । আমি কোনক্রমেই এখানে পৃথিবীর পুরুষ এবং রমণীকে 
উপস্থিত করতে চাইনি । . 

তুমি তোমার বন্ধুদের বোধের জন্ত আমাকে এ কাব্যের ছন্দরীতি 
বাখ্যা করতে বলেছো । আমার মনে হয় এখানে ব্যাখ্য! করবার বিশেষ 
কিছু নেই। আমাদের ভাষা সাধারণভাবে ছন্সস্পল এবং ঝোকের 
বিশ্লোধী। বাড়ীর পুকোহিতদের আশীর্বাদকে আমর! যতটা মূল্য দেই 
ছন্স্পন্দ এবং বেশাককেও আমর! ততটা মূল্য দেই, অথণৎ কিনা কোন মুল্য 
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দেই না। তোমার বন্ধুর যদি ইংরেজী জানে তাদেরে 'প্যারাডাইস লস্ট 
পড়তে বলে। তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে আমাদের কবিকুলর! যে ছন্দে 
কবিতা লিখে থাকেন তার অবস্থাটা কি। তোমাকে বলছি যে অতি অল্গ 
সময়ের মধ্যেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত হবে । তোমার 
বন্ধুদেরে কণস্বরকে যতির স্থানে সংস্বাপন করতে বলবে তাহলেই তার৷ 
অনুভব করতে পারবে যে; এ ছন্দ কতটা মহৎ এবং বলিষ্ঠ । আমার উপদেশ 
হচ্ছে, অনবরত পাঠ কর। নতুন ছন্দে তোমার কানকে অভ্যস্ত কর, 
তাহলে তুশি বুঝতে পারবে এ ছন্দের তাৎপর্য কি?” 

এর পরে ১৪ই জুলাই তারিখে মধুস্থদন রাজনারায়ণ বন্ুকে 'লিখছেন, 
“যখন তোমার খুশী “তিলোস্তমাসম্ভব' সম্পর্কে আলোচনা লিখতে পার । 
যখন তুমি আলোচনা লিখতে আরন্ত করবে, তখন আমার মনে হয় বইটির 
তীয় সংস্করণ চলবে । অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। বিধিবন্ধভাবে 
তোমার একটি অভিমত যদি প্রকাশিত হয়, তবে কিছুসংখ্যক লোক নিশ্চয়ই 
উপকৃত হবে । তুমি হাসতে পার, কিন্ত সত্যি বলহি, তিলোত্তমার সঙ্গে 
সঙ্গে তোমার নামও লোকে মুখে মুখে বলছে। ব্লাজেন্দ্রকে জিজ্ঞেস 
করলেই জানতে পারবে । অনেকে বলছে মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু 
বেশ চতুর লোক । মনে হয় তিনি কাব্যটিকে পছন্দ করেননি । 

“কবিতা লিখবার সময় আমি কখন মগ্ পান করিনা । সুরার প্রভাব, 
থাকলে আমি কখনও কোন বক্তব্যকে শৃঙ্খলার সঙ্ষে উপস্থিত করতে 
পারিনা । তিলোত্তমার একটি চরণও সুরার প্রভাবে লিখিত হয়নি ।”” 

এর পরেই রাজনারায়ণ বন্গকে লিখিত আর একটি পত্রে মধুসুদন 
বিস্তারিত ভাবে “তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । 
পত্রটির অংশবিশেষের অনুবাদ নিয়ে উপস্থিত করব £ 

“তোমার চিঠির জন্ত তোমাকে কি ভাষায় যে ধন্যবাদ জানাব ভেবে 
পাইনি। বিশ্বাস কর, যেভাবে অকপটে তুমি বইটির ক্রটিগুলো তুলে 
ধরেছ তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। স্থির বিদ্যুতের যে বিবরণ 
আছে তা গতানুগতিক হলেও একেবারে খারাপ নয়। দ্বিতীয় পুষ্ধকের 
যে অংশে এই বণনাটুকু আছে সে বণনার সোম” নিভ'র করবে 
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বিদ্যুতের বিবরণের উপর । তোমার সমালোচনায় তুমি ইন্রের প্রতি 
একট, অকরুণ হয়েছে। সম্ভবত দৃই ভ্রাতার প্রতি পক্ষপাতিত্বের 
কারণে তুমি দেবতাদের রাজার প্রভি একট, বিরক্ত হয়েছ। আমিও 
দূভাইকে বেশ পছন্দ করি এবং একসময় ভেবেছিলাম আরো এক সর্গ 
যোগ করে পাঠকদের সামনে এদের আরো! উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত করব । 
কিন্তু বন্ধু যতীন্ত্রমোহনের খরচ বাড়াতে চাইনে বলে আর কিছু বললাম 
না। আমি তৃতীয় সর্গের পরেই বইটি শেষ করতে চেয়েছিলাম কিন্ত 
যতীন জোর করে বলল যে উপাখ্যানটির একটি সমাপ্তি দরকার । 

“তুমি এ কাব্যটিকে হিরোইক পোয়েম বা বীরত্বব্যঞ্জক কাব্য হিসাবে 
গণ্য কোরনা। আমি ওভাবে কাব্যটিকে গড়তে চাইনি । এট একটি 
কাব্যকাহিনী যার মধ্যে শোর্যবীযের কথা আছে । আমার কাব্যে 
রিরংনাজনিত আবেগের যে সমস্ত পরোক্ষ উল্লেখ আছে সেগুলো তোমার 
পছন্দ হয়নি। সম্ভবত কালিদাসের প্রতি তোমার পক্ষপাতের জন্যই 
আমার উপমাগুলো তোমার ভাল লাগেনি । যাই হোক, তোমাকে 
কি আমি জাশিয়েছিলাম যে মাদ্রাজে থাকাকালীন আমি সংস্কৃত শিখে- 
ছিলাম? আমি অবশ্য রাজেন্্রলালের মতন মারাত্মক ব্যাকরণবিদ নই । 
কিন্ত কালিদাস পড়বার মত বিগ্ভা আমার আছে এবং আমি মনে করি 


সেটাই আমার জন্য যথেই 1১৮, 
“সব কিছু বিবেচনা করলে কবিতাটি ভালোই চলবে বলতে হবে । 


আমি শৃনেছি যে 'ব'** কবিতাটি সম্পর্কে অবজ্ঞান্পচক মন্তব্য করছেন । 
এতে আমি অবাক হইনি । তার পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে 
তিলোন্তমার লেখক কোন্‌ কোন্‌ মহৎ কবিকে অনুকরণ করেছেন অথব। 
কোন্‌ শিল্পাদশ' তার অবলম্বন ছিলো । এহেন অবজ্ঞার অভিব্যক্তিতে 
“বই বেশ অনেক বিবেচনাসম্প্ন লোকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন 
হয়েছেন। আমি তো এ রকমই শুনছি ।*.....কোনও কোনও তথাকথিত 
প্ডিত বলছেন,_-“হ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।” 
তার! অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করেন ষে লেখক কেন ছলোবদ্ধ পদ রূচন। 
করলেন না। তাহলে তিশি জনপ্রিয় হতেন। এসমন্ত লোক একজন 
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গাধিত, সংযতবাক্‌ এবং নিঃসঙ্গ কবির হৃদয়কে অনুভব করতে পারে 
ন| |? 


রাজনারায়ণকে লিখিত অন্য একটি পত্রে মধুস্দন বলছেন £ 

' “তিলোত্তমা বেশ চলছে । প্রথম সংস্করণ শেষ হল প্রায় । অনমনীর 
বুড়ে! পণ্ডিতরাও আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছেন এবং “সোমপ্রকাশ” 
তো বেশ উৎসাহব্যঞ্জক কথাই লিখেছে । অমিত্রাক্ষর ছন্দ এখন চালু 
হবার পথে । ভারতবষে'র মানচিত্র দেখে রঞ্জিৎ সিংহ যেমন বলতেন, 
'সব লাল হো জায়েগ?', আশিও তেমশি বলি, “সব ব্রাঙ্ম ভাস হো 
জায়েগা।” গত সংখ্যায় ছন্দ সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ সম্পর্কে বিশেষভাবে রঙ্গলালের সঙ্গে আলোচন। হচ্ছিল । সে বললো, 
“আমি স্বীকার করি যে অশিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের ভাষার মহত্তম 
ছন্দরীতি কিন্তু ইংরেজী কবিত। পাঠে যারা অভ্যস্ত নয় এ-ছন্দের সঙ্গে 
পরিচিত হতে তাদের সময় নেবে। আমি হেসে বললাম, "খুব যে 
আবশ্যক তা নয় ॥+:*--, 


“আমার নতুন ছন্দের গঠন প্রকৃতি অনেকেই বুঝতে চেয়েছেন । 
যার ফলে এ বিষয়ে আমাকে চিন্তা করতে হয়েছে । আমি দেখছি যে 
আট অক্ষরের পরই যে যতি পড়ছে তাই নয়. ২য়, ৩য়, ৪৭, €েম, 
ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১০ম, ১১দশ, ১২শ অক্ষরের পরও যতি পড়ে, যেমন _ 

“জয় জয় অমরারি কার ভুজবলে, 
পরাজিত আদিতেয় দিতিস্থত ্রিপু, 


না । -তিলো-৪1 


চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নিভ'য় হাদয়ে 
অনজ।? -মেঘ--২। 


“কেহ কহে দুরস্ত কৃতান্তে গদ1 মারি 
খেদাইনু -তিলেো--৪ 1 


০১৬, 


আইলেন রক্ষেশ্বরী, মুরজা সুন্দরী 
কুঙ্জর-গামিনী।  -তিলো--২। 


বিভিন্ন চিঠিপত্রে মধুসুদনের কাব্যশৈ্লীগত মন্তব্যগুলে! এটাই প্রমাণ 
করে ষে মধুসুদনই তার “তিলোত্তমাসন্তব কাব্যে র প্রথম সফলকাম বিচারক । 
মধুনুদনের বিবেচনায়-__ 

ক. “তিলোত্তমাসন্ভব কাব্য' বীররসা শ্রিত মহাকাব্য নয় । এটি একটি 
কাহিনীকাব্য যেখানে শৌর্যবীর্ষের উল্লেখ আছে । 

থ. “তিলোত্তমা' দেবত' ও দানব সম্পকীয় । তাই এখানে মানবীয় 
গুণাবলীর অভাব আছে । 

গ. “তিলোত্তমায়' অনিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম সার্থক পরীক্ষা ঘটেছে । 

ঘ,. অসিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার যতি-্থাপনায় । 
প্রচলিত পয়ারের যতিকে অগ্রাঙ্থ না করে এখানে বিভিন্ন সময়ে 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, বষ্ঠ, সপ্তম, অই্টম, দশম একাদশ 
এবং ছ্বাদশ অক্ষরের পর যতি পড়েছে। 

ও. যেখানে সাধারণভাবে ইংরেজী ছন্ল শ্বাসাঘাতের উপর 
নিভ'রশীল, বাংলা ছন্দ সেখানে অক্ষরের উপর নিভ'রশীল কিন্ত 
অমিব্রাক্ষর ছন্দে শ্বাসাঘাত স্্টি করা সম্ভবপর । 


৪৯ 


টাকা 


১. পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বর্তমান শতাব্দীতে বাংল! সাহিত্য” 


এ শিরোনামের একটি আলোচনায় বলেছিলেন, “আমরা মাইকেলের 
তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশ হইতে নতুন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়। 
লইব। যদি ইহার পূবে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, 
কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয় দিলে একাস্ত বাধিত 
হইব । ( তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের 
ভূমিকা । ১৯৪৯ পৃষ্ঠা--১) 


২. মোহিতলাল মজুমদার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপরে একমাত্র গুরুত্ব 


৪. 


আরোপ করেছেন । “তিলোত্তমাসম্তব'কে তিনি মধুস্ুদনের ছন্দ- 
সাধনার একটি প্রধান পর্ব বলে অভিহিত করেছেন । (বাংলা 


কবিতার ছন্দ, বঙ্গভারতী গ্রস্থালয়, ১৩৫৫, পুষ্ঠ৷ ১১১-১১২) 
যোগেন্রনাথ বঙ্গর “মধুলুদনের জীবনচরিত" গ্রন্থে এবং নগেন্দ্রনাথ 
সোমের “মধুস্থতি' গ্রন্থে “তিলোত্তমাসন্তভব কাব্য” সংক্ান্ত সমস্ত 
পত্রগুলি উদ্ধত রয়েছে । 

মধুস্থদনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ 

47256 ৮০ ০৮৪11765870 01 5801:%111০---0.010 03001011115, 
০ 20 1527 2 2015 170010021705 01555081158 
40901109000 হি5% 10761000090 1০9 [021151যাযহা। 606 1) 
0 ৮9159 1 চ%10101) ৬ 111)202 9179156510921 %৮1০0৫. (বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকা, ১৯৪১৯, পৃঃ ১) 
50115505615 1 186069581% 10 10161 €0৪ 11015- 
11016 9৬ ৪ 16018109115 86 0109 00 ০£ 6৪০1 1175 


৩৭ 


€ 


টচ, 


১০, 


(1175 11555 06 1202151) 6০৪৮৫৮১6030 08061, 
7191192120৫ 0০, 1,0200012, 1954, 28৪০--64) 

উদ্ধ.তিটি পূর্বোক্ত ছন্দগ্রস্থ থেকে । 

উদ্ব'তিটি পূর্বো্ত ছন্দগ্রস্থ থেকে । 

যোগেন্্রনাথ বসু রচিত “মধুস্থদনের জীবনচর্িত' থেকে বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের সম্পাদিত “পল্লাবতী' নাটকের ভূমিকায় 
উদ্ধত £ 

“[ 5100010 1319 5০1৮ 20001 €0 50০ 131811] ৬6159 
£1800911% 10767000090. 2) ০000 01817728630 11665181016, 
1 270 17011105010 10911961178 & 9150 16 8130010 09 
10010000990 7161) £75260 08010], 820 17008706171 


1১675 6179 9277611772176 15 21558160. 01 +092. 15 ০০81081 
[10575 0171 91010 51701 2150. 9100011) 105/1178 108359£55 
1) 01921056159 1709 26070019050 6178৮ 009 800251709 
138 1০ 17095201160. 1:70 67০ 1991191 608৮ 0195 510 
11281106675 56] 52205 01058 60 71210161569 21৪ 
৪0003001770. 

শল্লাবতী নাটক”, চতুর্থাঙ্ক' প্রথম গর্ভাঙ্ক-কলির উজ্জি, 
৮রণ, ৬-১৩ । 

ংল! কবিতার ছন্দ £ বঙ্গভারতী গ্রশ্থালয়, পৃষ্ঠা ১৯০ । 

£৫9০9 10217516110 55 18৮৪১ 01 1865 0801 86 125 6০ 
850015117 €0 110277) 61702 96701012112 ০0£ 125 206৮7 58152 11791 
1 1855 19691 0011590 5০ (1000 0৮ 15 90791501 
৪710 (1)2 15501 29 61086] 0700 10786 6৮০ যতি 2151980 
০£ 06102 02591760 £0 11১5 861) 95112015 17810158]15 
90172910916] 6179 2170) 3120, 400) 60) 70, 801, 
1061, 1161) 8120 12618. 12527780165 : 


“জয় জয় অমরাগি যার ভুজবলে, 
পরাজিত আদিতেয় দিতিস্ৃতরিপু 
বনী” ।--তিলোভমা! £$ ৪ 


59৩ 


১১. 


সত, 


১৪. 


“কেহ কহে দুরম্ত কৃতান্তে গদা মারি 
খেদাইনু' 1 তিলোতমা £ ৪ 
““আইলেন মঙ্ষেশ্বরী, মুরজা ন্দরী 
কু্জরগামিনী” । তিলোত্তমা £ ২ 
( সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভূমিকা ) 
যতির গ্রীকভাষ্য হচ্ছে 'টোমে'। একটি চরণকে দ্বিধাবিভক্ত করে 
উভয় অংশের ছন্দস্পন্দের মধো ভারসাম্য রক্ষার জন্ত হোমার 
যতির ব্যবহার করেছেন । (4 00220915109 60 1701002 : 
৬2০৪ 150 5/100178 1৬10771]1917 8750 00. 1460, [,0150015, 
1963. পৃষ্ঠা 20 
41155 1658] 155.502 00] (1)6. 65:25667)08 0 1173 0805012 
56285 1861)61 6917০5 01186 10938175616 15 2 1236 ড10059 
01787806115 7083176517700 195 (1)0 10812100604 165 78019 
8100. 11786 16 5600120 15 690) ৪.9 805 71511)0275 00, 
1) 05810726205 50705 হচঃ) 8£521)56 51710]5 10611105] 
03515801095, [৮৪] 1 8. 1000 ০01]0 হ781:8 6৪০1) £00% 
070 ৮521] (110 2110 018. ৮৪020, 1 ৮৮010 5002 108001003 


10157060120] 3001)0107)015 9700 1959 1136 5211615 510101) 
০0779 170] 170810106 1105 1175 617728 00200177185 110৩ 
/1)0]0 11120 13)56690 ০ 0201) 1001 560818915, 41)5 
0831018. 1181109 11) 11176 (0 170777817) 8121716% 71611001078 
105 03060161701 [9665 2 01016176 19011)65 80901019810 
(1১8 2)12508] 239016 01 (16 ০9105 10560 ( এ, পৃষ্ঠ ২০ ) 


'মধুস্থতি' থেকে উদ্ধ'ত। (মধুস্থতি £ নগেল্রনাথ সোম £ গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৬৯1 পুঃ ১২১-১২২) 

পণ্ডিতগণের সমর্থন যে নধুস্দনকে উল্লসিত করেছিল তা তার 
একটি পত্রে পাওয়া যায় ! রাজনারায়ণ বস্থকে মধুস্দন লিখছেন £ 


40২ 1] ৩ 70138550109 098: 10 0000305 2:5 
০০৫56 9550 20221008056 11106502058. 1009 1950 109 


558 


ড175258521 83 86 1556 00100650517060 1০ 5৫৪ 01681 
1৬1৩571৮ 1 16) 200 0105 ১০261070159 10 085 50011 006 
1 2 (2৮০018015 10810781110 00010 35 £০৬238 


2০2187. (তিলোন্তমাসম্ভব কাব্যে'র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং 
সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধত )। 


১. মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন--“মধুস্দদনের অমিক্রাক্ষরের 
চরণ কোনখানেই অমিতাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর হইলে উহার 
ওই পয়ারের কাঠামোটার কোন প্রয়োজন হইত না। এ ১৪ 
অক্ষরের মাপটিই বাংলা অমিত্রাক্ষরকে যেমন সম্ভব করিয়াছে, 
তেমনই এ পদ্ভাগও্ (৮+৬ অনাবশক হইয়! যায় নাই ॥ 
চরণের ওই পদক্ষেপ-উহার অবয়বের ওই অঙ্গসঞ্ধিই--এ ছন্দের 
স্বাধীন গভিভচ্ির একটি বড় সহায়, কারণ 4£99910" এর সঙ্গে 
এ 010 আছে বলিয়াই অমিত্রাক্ষর ছন্দ এমন মহিমা লাভ 
করিয়াছে । নুতনতর ষতিবিস্তাস ইহার সঙ্গীতকে যেমন বৃহত্তর 
সঙ্গতি দান করিয়াছে তেমনই (৮+) এর যতি দুইটি ছন্দের 
উচ্ছ্খলতা শিবারণ করিয়াছে । (বাংল! কবিতার ছন্দ ঃ 
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার £ ব্ভারতী গ্রস্থালয়, হাওড়া, ১৩ 6৫ £ 
পঃ ১০৬ ।) 

১৬* মঙলাচরণ”টি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিলো । 

১৭, বর্তমান আলোচনায় উদ্ধত তিলোত্তমা সংক্রান্ত সব কি পত্র 
রাজনারায়ণ বজ্গুকে লিখিত! পত্রগুলে যোগীন্রনাথ বসুর 
জীলন চবিতে, আছে। প্রয়োজনীয় অংশগুলো বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষং সংস্করণের “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে র ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত । 

১৮* মধূঙ্ছদন এখানে ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন । 

১৯* মধুস্দনের ভাষায় ০০০5 87701169705 | 

২০. ঈশ্বরচন্র বিষ্ভাসাগর । 


মেধনাদবধকাব্যে মানবভাগ্য 


গ্রীক পুরাণে শূরুবসনা তিনজন ভাগ্যদেবীর উল্লেখ আছে যারা কর্মস্ত্রে 
এবং দারিত্বপালনে একে অন্বোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । জীবনের স্থতো৷ যার হাতে 
তার নাম ক্লোথো। জীবনের পরিমাপ যে করছে তার নাম ল্যাকেসিস 
এবং যাকে কখনও এড়িয়ে যাওয়া যায় না তার নাম এত্রোপোস । মহাপ্রভু 
জীউস মানুষের খ্ীবনের সবনিয়ন্ত্রণকারী দেবত।। বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে 
তার সিদ্ধান্তের কথা তিনি ভাগ্যদেবীগণকে জানিয়ে দেন ।১ 

ফেইট হচ্ছে অদ.্ট-শিরিতি । দুর্জয় দ্বিধাহীন, অশেষ শক্তিধর দৈবই 
মনুষ্জাবনে সব্গাপেক্কা বলবান । পুরুঘকার দৈবের সম্মুখে ব্যর্থকাম 
হয়, মনুয্ের সকল শক্তি, ধমণধর্মবোধ শিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে 
না। তাহলে দেখছি নিয়তি হচ্ছে এক প্রকার পর্বনির্ধাসিত বিশ্ববিধান। 
প্রাটীন গ্রীক কাব্যে নিয়তি কখনো কখনো দেবতাদের ইচ্ছা! ব! আদর্শের 
বিরোধী ছিল। “হোমার-এর হাতে এর পরিবর্তন ঘটে । “হোমারে র 
কাবো শিয়তি এবং দেবতা সহগামী এবং একই সাধিকা শির অংশ । 
“হোমার' এই উভয় শঞ্তিকে বিচ্ছিন্ন করে গ্রহণ করেননি । 

“নেমেসিসে রই অথ হচ্ছে প্রতিফল অথব]। দেবতাদের ন্যারসঙ্গত ক্রোধ 
মহাপাপের সেই শান্তি যা অন্তায়কারীকে কোন না কোন সময়ে স্পশ' 
করবেই | গ্রীক পূরাণে 'নেমেসিস' হচ্ছেন অধোভুবনের দেবী, রাত্রি এবং 
জিঘাংসা দেবীর কন্ঠ যিনি মানুযের সুখ-স্বাচ্ছন্যের পরিমাপ করেন এবং 
অবিশ্ষ্যকে শাস্তি দেন। 'নেমেসিসে'র পূব অবস্থাকে শ্রীক ভাষায় বল। 
হয্ন 'আইডস ' যার অথ' হচ্ছে লক্া বা সম্মানবোধ ৷ মানুষ যখন সম্পণ' 
স্বাধীন ও প্রমুক্ত' তখনই 'আইডস' ও “নেমেসিস' ক্রিয়াশীল হয় এবং 
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মানুষ তখনই সম্পণ” স্বাধীন খন কোন দিক থেকে ফোন বাধ্যবাধকতা 
থাকে না। যেব্যক্তি সমস্ত নীতি ও শৃখ্খলাকে ভঙ্গ করেছে, যে কখনো 
কোন বস্ত বা ঘটনার সম্মুখে সন্ত্রস্ত নয়, যে সম্পর্ণ স্বাধীন, “নেমেসিস' 
সাধারণত তার মধোই প্রকাশ পায় । দেখা যাবে যে তার স্বাধীন গতির 
মধ্যে হঠাৎ এমন কিছু ঘটবে য। তাকে সজ্ঞানে হোক ব1 অজ্ঞানেই হোক, 
অস্বস্তি দেবে। এই অস্বস্তিকর অবস্থাই “নেমেসিসে'র ইঙ্গিত বহন করে। 
গ্রীক সাহিত্যে কয়েকটি বিশেষ কারণে 'নেমেসিস+ সক্রিয় হয়; প্রথমত, 
ভীরুতা ও মানসিক দুবলত1; দ্বিতীয়ত, মিথ্যাভাষণ ও কর্তব্যের মধ্যে 
মিথ্যার আভাস; তৃতীয়ত, অসম্রমবোধ ও নবঢুতা; চতুর্থত, দুব'ল ও 
অসহায়ের প্রতি নিষ্ঠুরতা । উপর্য,ক্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 
নায়কের মনে লজ্জ] অথবা অস্বস্তির ভাব জাগরিত হতে পারে । এই 
অস্বস্তির ভাব থেকে মুক্তি পাবার দুটি উপায় আছে--কারণগুলো থেকে 
দূরে থাক] অথবা তাদের মধ্যেই সম্পর্ণভাবে আত্মগোপন করা। থিতীয় 
ক্ষেত্রেই অদষ্টের প্রতিশোধ বা পরিহাস জাহ্বল্যমান হয় । 

ভাঙজিল' এর “ইনিদ" এর মধ্যে ৪ম বলে একটি কথা আছে 1 এ 
শব্ধটি গভীর অর্থবাচক । এর কাছাকাছি ইংরেজী শব্দ হচ্ছে [)5177-- 
মানবভাগ্য । যে ভাবেই ব্যাখ্যা কিনে কেন, এ শব্দটির পুরোপূরি অর্থ- 
জ্ঞাপন কখনোই সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক মানুষের শিঞস্ব একট ভাগ্য 
আছে, যদিও কোন কোন লোক বিশেষ ভাবে “নিয়তি-নিদিই পুরুষ । 
'ইণিস' একজন শিয়তি-শিদিষ্ট পুরুষ, কেনন। “ভাজিলে'র চক্ষে তার 
উপর পাশ্চাত্য জগতের ভবিষাৎ নির্ভর করছে; কিন্তু এই নিয়তি- 
নিদি্টতাকে কোনক্রমেই ব্যাখ্য] করা যায় না। এক অর্থে এট! দায্িত্বভার 
সম্পর্কে সজ্ঞানত। । এট আত্মপ্রশংসা বা অহমিকাবোধ জাগাবে না, 
কেননা ভাজিল? ভাবছেন যে কোনে! একট] বিশেষ দায়িত্ব যার উপর 
আরোপিত হয়েছে, তার কর্তব্য হচ্ছে দায়িত্বকে জুসম্পন্ন করা; কিন্তু. 
মনে রাখতে হবে যে দারিত্ব যার উপর অপিত হয়েছে, সে কাজ করবে 
যন্বস্বরূপ ব। নিরে'শবহব্ূপে । ধে মুহুর্তে সে নিজেকে সমস্ত শক্তির উৎস 
বলে মনে করছে. এবং একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হবে, তখনই 
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সে নির্যাতিত হবে এবং সর্বস্বান্ত হবে। ইনিস ভাগ্যের নিগৃঢ়তম 
বিশ্বাসের হ্বারা পরিচালিত, কিন্তু সে কখনো নিজেকে কোনে? শক্তির 
উৎস বলেমনে করে না। সে জানে ষে ভাগ্যকে কামনা করে পাওয়া 
যায়না, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যকে অতিক্রমও করা ৰায় না। তাহলে 


সে কোন শির দাস হল? দেবতাদের নয়, কেনন। অনেক সময় দেবতাও 
তে যঙ্গস্ববপ। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ভাগ্যের কল্পনা মূলত রহস্তা- 
বত, কিন্তু এমন রহস্য যা ুক্তিবিরোধী নয়, কেননা আমরা ভাগ্যের 
সচলত। এবং সঞ্রিয়তা থেকে একটি তথ্য জেনেছি যে এই পৃথিবী এবং 
মানুষের ইতিহাসের ধারার গভীর অর্থ আছে ।8 | 


গ্রীক সাহিত্যে শিয়তির বিচিত্র লীলায় মানুষ অত্যন্ত অসহায় । নিয়তি 
সেখানে প্রনির্ধারিত বিশ্ববিধান, যাকে কোনক্রমেই অতিত্রম করা যায় না। 
মান্য জানে যে নিয়তি-নিদেশি কখনোই অতিক্রান্ত হতে পারে না; কিন্ত 
সত্বেও সে অন্ধভাবে অথবা নিজের অজ্ঞাতসারে শিয়তির বিরুদ্ধাচারণ 
করে অথব! তাকে অতিত্রম করতে ঢায়। অবশেষে বিপুল শক্তিধর 
নিয়তি মান্ষকে চরমভাবে নিঃশেষ করে এবং তখন মানুষের পরাজয়, 
হাহাকার এবং যন্ত্রণায় আমর! ভীত হই । একটি উদাহরণ দিলে এ 
কথাটি স্পষ্ট হবেঃ 'ইদিপাস-এর কাহিনী আমর! জানি । সেখানে 
মানুষের অসহায়ত। চরমভাবে চিত্রিত হয়েছে । “ইদিপাস" হচ্ছে “লেয়াস্‌ 
এব তার স্ত্রী জুকাষ্টা 'র পুত্র । নবজাতকের নামকরণের পূবে'ই “এপোলো'র 
দৈববাণী এলে! যে ভাগনচঞ্রে একদিন এ পুত্র তার পিতাকে হত্যা 
করবে এবং বিধবা মাকে বিয়ে করবে । 'এপোলো'র দৈববাণী 'লেয়াস্‌- 
অবিশ্বাস করেনান. কিন্ত তদসর্তেও তিনি এক মেষপালককে নিদেশ 
দিলেন পুত্রকে পবতপ্রান্তে পরিত্যাগ করে আসতে । ভাগ্যের নিদেশ৷ 
অগ্ঠথ। হল। না, তাই ত্বীবার মেষপালক করুণাপরবশ হয়ে ঠ্শিকে 
এক করিহ্িয়ান মেযপালকের হস্তে সমর্পণ করলে । করিহিয়ান মেষ- 
পালক ছিল কগিশ্থের সম্তানহীন হপতি 'পলিবস"এর আজ্ঞাবহ ॥ সে 
শ্শুক পলিবসের হাতে সমর্পণ করল! । পিলিবস” শিশুকে দত্তক 
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গ্রহণ করলেন এবং নাম দিলেন “ইদিপাস' । 'ইর্দিপাস। যোধনে 
পদার্পণ করলেন এবং করিস্বের যুবরাজ বলে সবর মান্য হলেন। এ 
সময় তিনি “এপোলো"র দৈববাণী শুনতে পেলেন যে তিনি পিতৃঘাতী 
হবেন। তিনি দেববাণীকে নিথ্য। প্রমান করবার জন্তে পালক পিতাকে 
আপন পিত। ভেবে করিস্ব পরিত্যাগ . করলেন । নিদেশবিহীনভাফে 
পরিভ্রমণরত অবস্থায় গীবীর সীমান্তে তিশি ভার যাত্রায় ধাধাপ্রদানরত 
এক পথচারীকে হত্যা করেন । এই পথচারী ছিলেন তার পিতা । ভাগ্যকে 
তিনি অতিক্রম করত চেয়েছিলেন, কিন্ত তার অজ্ঞাতসারে চর্ম 
নিষ্ঠুরতায় ভাগ্য প্রকাশমান হলে; ॥ বীর অভান্থরে এসে তিনি দেখেন 
যে দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় চলছে । ভয়াবহ শ্ফিংসের জন্ত দেশবাসী 
সঙ্গন্ত । ক্ষিংসের ধাাধার উত্তর কেউ দিতে পারছে না এবং অপারগ 
হয়ে মৃত্যুবরণ করছে । ধাধার উত্তর দিয়ে ইদিপাস শ্ষিংসের শক্তি 
অপহরণ করলেন এবং সকৃতজ্ঞ খীবীবাসিগণ তাকে রাজ! বলে গ্রহণ 
করলে! । 'ইদিপাস' রাজ! হয়ে লেয়াসে'র পরী 'জুকা্টাকে বিয়ে 
ক্রলেন। ইদিপাসের গুরসে 'জুকার্ঠার' গভে” পুত্রকন্তার জন্ম হলে।। 
'ইদিপাসে'র অজ্ঞাতসারে টৈববাণী সফল হলো। এখন বাকী রইল 
'ইদিপাসেোর কাছে সমস্ত সত্য স্পই হওয়া! আমর! এখানে দেখতে 
পাচ্ছি যে ইদিপাস সবভাভাবে নিরীহ । তিনি ন্টায়পবায়ণ, কর্তবানিষ্ঠ 
এব জনকল্যাণী । তার শিজর দোষে নয়, কিন্ত ভাগের নিদেশে 
তিনি চরমভাবে নিঃশেধিত হচ্ছেন । সমস্ত সত্য যেদিন তার কাছে ্প8 
হলো, সেদিন তার কোন প্রকার ত্রাণের উপায় নেই। নিয়তি তাকে 
মন্বম্বপ ব্যবহার করেছ আপন সত)কে স্পঃ করবার জস্তটে এব: 
অসহায় ইদিপাস লাঞ্ছিত এবং নিঃশেধষিত হয়েছেল। নিয়তি এখানে 
অমোঘ, একাগ্র, নিম্ম এবং নিশ্চিন্ত । যস্্রণার বিচিত্র থ্কাশের মধেচ 
'ইদ্িপাসে'র অসহাকতা দেখে আমর! বিহ্বল হই এবং চরমভাষে শঙ্কিত 
হই॥ নিয়তি যা বিশ্ববিধানের এই দুর্বার গতি এবং অপ্রতিকোধ? 
আবেগের সম্মুখে মানুষ বাত্যাতাড়িত ঘণের মতো ।* 
৪৯ 
মধু্দদন--৪ 


'ষেক্সপীয়রে'র নাটকেও নিয়তিলাঞ্ছিত মানুষের পরিচয় পাই। 
লেখানেও মানুষ অসহায়; কিন্ত সেখানে তার অসহায়তার জন্য সে 
নিজেই দায়ী । শক্তিমান নায়ক মিংজর শক্তির উপর বিশ্বাসী হণ্র 
অগ্রসর হয়েছে; কিন্ত আপন চরিত্রর কোনো বি.শিষ দুব'লতার 
কারণ সে এমন একট। পথ অবলম্বন করেছে যে পথে তার জন্য 
সর্ধনাশ আছে কিন্ত আনন্দ নেই। সে জানে যে এ পথে সর্বনাশ 
আসতে পারে, তাই সবনাশ রোধ করবার চেষ্টার তার অন্ত নেই ; কিন্ত 
আপন রিপূর কাছে সে একান্ত অসহায়, তাই অবশ্যন্তাবী পরিণতি 
অতিক্রম করা তার পক্ষে সপ্তবপর হচ্ছে না । আমরা এখানে ম্যাকবথেষ 
উদাহরণ আনতে পারি । ম্যাকবেথ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ন্তায়বান আদশ পুরুষ ; 
কিন্তু তার হৃদয় উচ্চ/কাওক্ষারূপ দুধ্লতা আছে । এ দুবলতা,ক সে 
কোনোক্র,মই অতিক্রম করতে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত এ দুব'লতার 
কারণেই অনবরত অন্যায় পথে তার পদচারণ ঘটলো । এ নাটকে 
আমরা ভা. গ্যর সামনে মানুষর অসহায়তার চিত্র দেখি; কিন্ত এ 
শিয়তি সে নিজেই নিমণণ করেছে 1৬ 

'মেখনাদবধ কাব্যে, মাই,ফকল মধুশ্দন দত্ত অগ্প পরিসরের মধ্যে 


গ্রীক নিক্নতিকে অবলম্বন করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক সমালোচক 
বলে থা.কন যে এ কাব্য পূর“জন্মকৃত অপরাধের শাস্তি এবং কৃতকম'র 
ফলতোগ আছে । বিভিন্ন চরি ত্রর উক্কিতে এই পরবজস্মর কথা এবং 
কৃতকমে'রি কথাই পাই; কিন্ত বিশ্ষে ভাবে অনুধাবন করলে দেখতে 
পাব যে এগুলো উক্তি স্বরূপেই আছে, মহাকাব্যের ঘটনা-সংস্থানে 
এগুলোগ কোন পরিচয় নেই'। তবুও এ উঞ্জিগুলো বিশ্রষণ করে দেখা 
দরকার । আমাদের প্রথম প্রমাণ করতে হবে যে এই প্রান এবং 
কৃতকমে র ফলভাগ বিভি্ন ঘটন! বা আবেগের মধ্য দিয় সমিতি 
হয়শি। এটা প্রমাণ হলেই প্রাজনগত সমস্ত উল্লেখকে আমরা বর্জন 
করতে পারবো এবং তারপরেই আমাদের প্রমাণ করার প্রয়োজন 
হবে যে এ কাবোর ঘদনা সংস্থানে, বিভিন্ন সংঘাতে এবং চরিন্রশন্ত 
আবেগে গ্রীক নিয়তিবাদ সমথিত হয়েছ কি হয়নি । 


৫১৬, 


প্রথম সর্গে প্রাজন-সংক্রান্ত উিগলে। এই £ 
-১* প্লাবণের উক্জি £ 
“হা! পুত্র, হা বীরবাছছ, কীর-চুড়ামণি ॥ 
কি পাপে হারানু আমি তোম। হেন ধনে? 
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারণ বিধি, 
হিলি এ ধন তুই? 


হায় সুর্পণখা, 
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, 
কাল পহবেীবন কালকুটে ভরা 
এ ভুজাগ ? কি কুক্ষণে ( তোর দৃঃখে দুঃখী ) 
পাবক-ঞ্িখা-রূপিনী জানকীরে আমি 
আনিনু এ হৈম-গেহে ?75 
২ চিত্রাঙ্গদার উক্তি ঃ 
“কিন্ত ভেবে দেখ. নাথ, কোথা লঙ্কা তব : 
কোথা সে অযোধাপুরী? কিসের কারণে এ 
কোন্‌ লোভে, কহ রাজা, এসেছে এদেশে, 
রাঘব ? 
তবে দেশসিপু 
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদ 
নগ্রশিরঃ ; কিন্ত তারে প্রহাররে যদ 
কেহ, উদ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহাস্বকে | 
কে, কহ, এ কল-অগ্নি আলিয়াছে আজি 
লশ্কাপুরে? হার, নাথ, নিজ কমফলে, 
মজালে রাক্ষস-কুলে, মজিল। আপনি (৮ 
৩. রমার উগ্ডি £ ক | 
“যাই আমি যথা 
ইন্জিং, আনি তারে ম্বর্ণলঙ্কা-ধামে । 
প্রাক্তনের ফল তত্ব! ফলিবে এ পুরে ।"৯ 


৬১ 


ব্রাবণের উক্ভিতে আত্মকৃত অন্তায় “এবং পাপবোধ সংস্তান্ত জিজ্ঞাসা 
আছে: কিন্ত রাবণের চেতনায় পাপ সম্পর্কে কোনো প্রকার সম্ঞানতা. 
নেই। রাবণ মূলত অভিযোগ করছে যে ক্রমান্বয়ে সে সবস্থাস্ত হচ্ছে 
কেন? সীতাকে যে অপ্রহরণ করে নিয়ে এলো সে সম্পর্কেও রাবণের 
অপরাধের মনোভাব নয়। সে দোষারোপ করছে সুর্পণখাকে । স্বপণিখা 
পঞ্চধণী বনে লক্ষমণকে দেখে তাব প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে ; কিন্তু 
লশ্্ণ তার নাসিক। কর্তন করে। সে জন্যেই স্বর্পণখার দৃঃখে দৃঃখিত 
হয়ে সীতাকে অপহরণ করে ধাবণ । এ অপহরণের ব্যাপারে রাবণের 
চানে কোনে! প্রকার পাপবোধের পরিচয় নেই । রাবণের বক্তব্য হচ্ছে» 
স্পরণখার প্রতি করণাপরবশ হয়ে সে সীতাকে অপহরণ করেছে । 
এখানে বোন প্রকার অসদাচরণ অথব। মানসিক বৈকলোর পরিচয় নেই । 
অপহৃত সাতাক্ে উদ্ধারের জন্য প্লামচজ্র এসেছে লঙ্কায় এবং সেখানে 
উভয় পক্ষের সংগ্রামে বাবণ ত্রমান্থরে নি হচ্ছে । সামথণ তার 
অশেষ, কিন্তু তদসত্েও কেন যে সে ক্রমান্থয়ে পরাজিত হচ্ছে তার 
কণুণ সে খুজে পায়না । রামের উচ্গে বিরোধের কারণ সে খখুজ 
পেয়েছে, কিন্তু 'কুুমদানসঙ্জিত দাপাবলী তেজে উজ্জল নাট/শাল।' রূপ 
লন্প পঙ্গাগুযার সমস্ত “দে কেন যে নিভে যাচ্ছে তার কারণ সে 
এনে পারা রাবদের উক্জিতে প্রার্ভনের বোধ নেই অথবা কুতকীম6- 
৩ শান্তিপও সচেতন্ত। নেই । 


ত্রাঙ্দাপ উঞ্ভিতে বরাবণের উপর দোষারোপ আছে । চিত্রা্ছদ' 
স্ষ্টভাবেই খলছে, সীতাকে অপহরণ করা হয়েছে বলেই লঙ্কাপুরে আজ 
কালাগি অলেছে । নিজ কম্মফলে রাবণ সমস্ত রাক্ষসকুলকে আজ 
সবস্বান্ত কহে ।  এঠ। ক্ষুধ এবং বেদনালাঞ্ছিত মাতার উদ্তি। এটা 
উদ্জি স্বূপই রয়েছে, রাবণের দিক থেকে এর কোনো। প্রতিক্রিয়া জাগেনি । 
খতটুকু প্রুতিঞ্রিয়। দেগেছে ৩। হণ্ছে পাকসকুলের মানরক্ষার জন্ঠে আবার. 
নতুন করে যৃদ্ধেক্র প্রস্ততি । রাবণ এই উক্তির উত্তরে কমফ।লর কথা 
উল্লেখ করেণি । পেোোভে অভিমান শোকার্ত রাবণ বলছে £ 


৬ 


“এত দিনে । , কহিল! ভূপতি ) 

বীরশুন্ক লঙ্কা মম! একাল সমরে, 

আর পাঠাইব কারে? কে আর বাখিবে 

রাক্ষপকুলের মান? যাইব আপনি । 

সাজ হে বীরেন্্রবন্দ, লঙ্কার ভূষণ ! 

দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি ! 

অরাবণঃ অরাম বাহবে ভব আজি ?১* 

দেবতারা অবশ্য অনবরত রাবণের পাপের কথা বলছেন, তার 

কম ফল এবং ভাগ্যদোষের কথা বলছেন; কিন্ত এ-কাবোর গতিবিধিতে 
এবং রাবণের চরিত্র প্রকাশের মধ্যে এর সমর্থন আমরা পাই না। 
'গ্রীক কাব্যের মধ্যে দেবতারা কোনো একটি পক্ষের সমর্থক কখনও নন, 
মানুষে মান্ষে দলভাগের মতে! দেবতারাও সেখানে বিভিন্ন দলে বিভত্ত 
হয়ে পড়েন; তাই ভাগ্য সেখানে দেবতাদের কৃত্যরূপে প্রকাশিত হয় 
না, আমরা সেখানে ভাগ্যের একটি বিচ্ছিন্ন সবগ্রাসকারী অবশ্বন্তাবী 
রূপ পাই। মধুন্দন তার সমস্ত দেবতাকে এক বিশেষ যড়যন্ত্রপুত্রে 
গ্রথিত করেছেন; তাই যেখানে দেবতার প্রান্তনের ফলকে প্রকাশমান 
করবার জন্যে ছুটে চলেছেন, সেখানে মূলত ভারা আপন বড়যন্ত্রকেই 
সফলকাম করছেন । এ কারণে আমরা বলতে পারি যে রাবণের অবশ্বন্তাবী 
পরাজয় সম্পর্কে ঠারা যে সমস্ত কথা বলছেন, সেগুলে। মূলত তাদের 
ষড়যন্ত্রের সম নসুচক। তারা সন্পিলিত ভাবে একে অন্তের সমর্থনে 
এবং নিভ'রতায় এবং বিশেষ এক যুক্তিধারা অবলম্বন করে রাবণের 
অজ্ঞাতসারে তাকে চরম ভাবে নিঃসম্বল করছেন । মেঘনাদের স্বৃত্যুর পর 


রাবণ পূর্ণভাবে সর্বস্বান্তই হয়েছে বলা যেতে পারে। এ কারণেই 
দেবতাদের উক্তিকে এখানে ভাগ্যের নিদেশ বলে মান! যেতে পারে 
না; আর যদি কৃতকমে'র ফলের কথাই বলি তাহলেও বলতে হয় যে 
রাবণের চরিত্রবিকাশের মধ্যে এর আভাস মাত্র নেই৷ দেবতারাই, 
অনবরত বলছেন যে লঙ্কাপূরী পাপে পূর্ণ এবং রাবণ তার অন্তার 
আচরণের জন্ত শাস্তি পাবেই : ্ষিস্ত এই গ্রন্থের কোথাও লঙ্কাপুরীর 
পাপক্রিরার অথব রাবণের কোনে? প্রকার বিকল আচরণের পরিচয় 
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নেই। রাবণের চরিত্র বিশ্লেষণ-স্ত্রে আমরা দেখছি যে রাবণ 
দেশপ্রেমী, প্রজাবংসল, শক্তিধর এবং অশেষ বাক্তিত্বসম্পঙ্গ ব্যকি। করুণা 
এবং সহানুভূতিতে সে যেমন আশ্চর্যরকম কোমল এবং মানবীয় তেমনি 
শক্রর সম্মুখে, যৃদ্ধক্ষেত্রে এবং দেশের সমস্ত শক্তিকে একত্র করার 
ক্ষেত্রে নিঃশক্কচিত্ত | 

এখানে “হোমারে'র দেব-কল্পন। নিয়ে কিছুটা! আলোচন। কর? দরকার । 
'হোমারে'র দেবতারা অমর সন্দেহ নেই; কিন্ত মানব রূপে তাদের স্টি 
কর হয়েছে অর্থাৎ সৌন্দর্যে এবং দেহগত রূপে তার! মানবকল্প । তাদের 
ক্ষগত। প্রায় অসীম এবং রূপের প্রভাও যথেষ্ট ১ কিন্তু মানুষের মতে। তাদের 
দুর্বলতা! আছে এবং কর্মপন্তার কারণ আছে। তার মানুষের আবেগ 
এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত এবং গ্রানবের কার্ষধারায় 
স্যায়ানুসরণ তাদের ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে |১১ 

দেবতাদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ এখানে যে দেবতারা শঙ্কামুক্ত এবং 
আনন্দময়, অন্ত পক্ষে মানুষ কর্মে, আকাঙ্ক্ষায় এবং আকুলতায় নিয়ত 
পীড়িত। এই পার্থক্য 'ইলিয়দ” এবং “ওদিসি" দুই মহাকাব্যেই সুন্দর 
ভাবে বণিত হয়েছে । “ওদিসি'র মধ্যে এই পার্থক্য আশ্চর্য সজীবতায় 
বণিত হয়েছে, বিশেষ করে পঞ্চম পুস্তকে যেখানে “ওদিসিয়াস” “কেলিপ্নো'র 
অমরত্বের দানকেও অস্বীকার করছে । “ওদিসিয়াস' দেবতাদের অমরত্ব 
এবং অনন্ত যৌবন কামনা করনি । 

“ওদিসি' তে সব "শক্তিমান দেবতা “জিউস' । “জিউস' হচ্ছে 'ক্রোনোসের 
পুত্র । “জিউস' সব শক্তিমান হওয়া সত্বেও ভাগ্যের প্রভাবমুক্ত নন, যদিও 
তিনি মানুষের ভাগ্যকে পরিচালন? করেন ৷ তিনি করণাপরায়ণ, স্তায়বান । 
ভাগ্যের নিদে*শ তিনি মানুষকে হয়তে। শাস্তি দেন অথব। যদ্ণ৷ দেন, 
কিস্ত সে-সব ক্ষেত্রে সবপ্রকার পরিকল্পনা ব। কার্যক্রমের দায়িত্ব থেকে 
তিনি মুক্ত । “জিউসে'র সঙ্গে ভাগোর সম্পর্ক কি, তার পরিচয় “ইজিয়দে'র 
যোড়শ পুস্তকে কিছুট! পাওয়1 যায় । “সারপেদন'কে বিপদগ্রস্ত দেখে 
“জিউস' তার স্ত্রী হেরে-কে বলছে ঃ য়ে 

“ভাগ্য আমার প্রতি অকরুণ। সারপেদনকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি 
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অথচ ভাকে বাচাবার উপায় নেই । দেখতে পাচ্ছি থে পেতোরুসের 
হাতে তার স্বত্যু অবধারিত । আমার মন এখন স্বিধাষ্টরত্ত। আমি 
কি তাকে জীবিতাবস্থায় যুদ্ধের বেদনা ও অজ্ঞ-প্রবাহ থেক মুক্ত 
করে লিসিয়ান্ধ সজীব ভূমিতে সরিয়ে আনব? না, পেত্রোরুসের 
হাতে তাকে নিহত হতে দেব?” 
উত্তরে হেরে বলছে ঃ 

“তুমি আমাকে অবাক করছো। যার ভাগ্য নির্ধারিত হয় গেছে, 
যে পতিত হবে যৃদ্ধে, তাকে কিতুমি মৃতু/র বেদন! থেক রক্ষা 
করতে চাও? যদি তুমি সারপেদনকে ভালোবাস, তবে তোম্ধানগ 
কর্তব্য হবে ভাগ্য-নিদেশ মতে! পেত্রোর্ূসের হাতে তার ব্ৃতৃঃ 
ঘটতে দেওয়1 |” 

এখানে আমি এদের সংলাপটুকু [০০ ৬. 7২19-এর 'ইলিয়দে'র ইংরেজী 
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17101765,১২ 
[ ব্যাপারটা কি ঘণতে যাচ্ছে, তা দেখতে পেয়ে কোনোসের পুত্র বিষাদ- 
ভারাক্রান্ত হলে] । সে তখন দী্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে হেরেকে, ষে একই 
সঙ্ষে তার ভগ্মী ওস্ত্রী, বললো, “ভাগ্য আমার প্রতি নিফরুণ--কারণ যে 
সারপেদনকে আমি এত ভালোবাসি, মিনতিয়াসের পূত্র পেত্রেকুসের 
হস্তে তার মৃত্যু অবধারিত । আমি এখন ঠিস্তিত হচ্ছি--আমার মন এখন 
স্বধাগ্রন্ত। আমিকি তাকে জীবন্ত অবস্থায় যৃদ্বোর বিষাদ এবং অঙ্জর 
বন্তা থেকে খুজ করে লিসিয়ার উব্র ভূমিতে নিয়ে আসতে পারবো ? 
না, মিনতিয়াসের পুত্রের হাতে তাকে নিহত হতে দেব? 

স্বগের পানী জবাব দিলেন, “হে ক্রোনোসের ভীষণ পুত্র, তুমি আমাকে 
অবাক করছে'। অনেক দিন পূব” থেকেই যার মৃত্যু শির্ধারিত হয়ে আছে, 
সেই মরণপশীল মানুষকে তুমি মৃত্যুর হাত থেকে বাচাতে চাও ?***ন।, যদি 
তুমি সারপেদনকে ভালোবাস এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হও, 
তবে তোমার কর্তব্য হবে বিধিলিপি অনুসারে পেত্রোক্রুসের হাতে তার 
স্বত্যু ঘটতে দেওয়া । এতে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু 
এবং নিদ্রাদেবতা এসে তাকে লিসিয়া ধাজ্যে নিয়ে যাবে! সেখানে 
তার আত্মীয়স্বজন তাকে সমাহিত করবে এবং তার সগাধির উপর গড়ে 
উঠ.বে বিরাট স্মতিসৌধ। ] ৃ 
এখানে আমরা দেখছি যে শিয়তি হচ্ছে একটা বিশেষ সত্য যা নিশ্চল, 

অবশ্যন্তাবী এবং সবব্যপ্ত, যাকে অতিক্রম করা কারে পক্ষেই সম্ভবপর নয়, 
অথচ মানুষ অনবরতই তাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে এবং এই 
অতিক্রমের ঠেষ্টায় লাঞ্ছিত এবং বিপর্যস্ত হচ্ছে । গ্রীক কাব্যে দেখতে পাই, 
মানবের নিরতি সম্বন্ধে দেবতারা অবহিত । দেবতাদের কেউ নিয়তিকে 
অসফল করতে চাচ্ছে আবার কেউবা নিয়তিকে সমন করছে । নিয়তিকে 


ঠ৬ড 


সমর্থন করতে যেয়েও কখনো কখনো কোনও কোনও দেবতা ্িধাগ্রস্ত 
হয়েছে , কিন্ত সর্বপ্রকার আপত্তি এবং খিধাকে অতিক্রম করে নিয়তি 
প্রকাশমান হচ্ছে । এক কথায় পথিবীর অন্তিত্বের মত নিয়তিও সুশিশ্চয় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য । নিয়তির এই রূপ 'ইলিয়দ' এবং “ওদিসি' 
কাব্যের মধ্যে বিস্ত'তভাবে প্রকাশমান হয়েছে । 

'ইনিদ? কাব্য নিয়তিকে সত্যরূপে চিত্রিত করা হয়েছে-দিবারাধ্ির 
'মত সত্য এবং পৃথিবীর অগ্ডিত্বের মত সত্য । মানুষর কর্তব্য হচ্ছে দেবতার 
নিদে'শ মানা । দেশকে ভালোবাসা, পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং অনুচরদের প্রতি 
সত্য-সন্বন্ধে অর্থাৎ করুণায়, মমতায় ও সমর্থনে বিজড়িত থাকা, তবেই 
নিয়তির স্বরূপট প্রকাশমান হবে তার কাছে কেননা সে সব দিক থেকে 
'জত্যঃ। এ সতাকে কিন্তু উপলদ্ধি করতে হয় এবং সে জন্তই 
ইনিসের মতো বলিষ্ঠ প্রাণবান ব্যক্তিকে ভাজিল তার কাব্যের নায়ক 
করেছেন। ইনিস হচ্ছে ভাগ্যনিদিষ্ট পুরুষ এবং ইনিস তা নিজেও 
অনুভব করে। দেবতারা স্প্রে, অনুভূতিতে, প্রেরণায় এবং ইঙ্গিতে 
বিডিন্ন সময়ে এ সত্য তার কাছে স্পট করে। ইনিস ভাগ্যনিদি্ 
প্রুষবূপে ইতালীতে একটি সাম্রাজ্য জয় করবে। দৈবশক্তি 
তাকে পথের নিদেশ দেয় এবং তাকে সাহাযা করে। 
একটি প্রচণ্ড সমুদ্র-ঝড়ে বিজ্রাস্ত হয়ে ইশিস তার দলবলসহ উত্তর 
আক্রিকার কাথে'জ বন্দরে পদার্পণ করলে!। এখানে ইনিস কাথে'জের 
রানী 'দিদো'র প্রণয়াসজ্ হলে।। ইনিস এবং দিদে! একত্রে বসবাস 
করতে লাগলো । ইনিস ভুলে গেলো যে নিয়তি তাকে ইতালীতে 
নিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং সেখানে সে নহুন সায়াজ্য জয় করবে। 
অনেক দিন চলে যায়, তারপর নিয়তির নির্দেশের কথা ইনিসের স্মরণে 
আসে। ইনিস দিদোকে পরিত্যাগ করে এবং আবার সমুদুষাত্রায় 
নামে। বঞ্চিতা দিদো ইনিসকে অভিশাপ দেয় এবং অবশেষে 
আত্মহতা। করে। | 

ইনিদ কাবো ভাগ্যের এই গতি অত্যন্ত স্পট এবং ইনিস নিয়তির 
নির্দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন । প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত ইনিসের 


৬৭ 


যাত্রাপথ নির়তি-নির্ধারিত, কখনো কখনো বৈলক্ষণা এলেও দৈবগোছ 
প্রবল হয় এবং বলিষ্ঠ নায়ক বিশ্বর্িধান সমধিত পথে আবার ঘাত্র। কয়ে । 
'গেঘনাদবধ কাব্যে' দুটি চরিত্রের বিকাশে এই নিয়তি-নির্ধারিত পথ- 
ধিল্তাসের শ্বরূপ স্পষ্ট হয়। এককছ্জন হচ্ছে লক্ষণ, অন্ত জন ইন্রজিং। 
লক্ষণ বিশ্বাস করে যে সে নিয়তি-নাদষ্ট পুরুষ, দৈববলে বলী এবং ও 
কাতণে সে জয়লাভ করবেই । ইন্রজজিংকে গোপনে হত্যার জন্তে যখন 
লক্ষণ রামের কাছে অনুমতি চাচ্ছে তখন ভীত সম্বস্ত রাম বলছে £ 
“কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে, 
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।*১৬ 


এর উত্তরে লক্ষণের উক্জি হচ্ছে £ 
“দৈববলে বলী যে জন, কাহারে 


ডরে সে এ ত্রিভূুবনে? দেব কুলপতি 

সহশ্বাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস নিবাসী 

বিরূপাক্ষ ; শৈলবাল। ধন্্ব সহায়িনী ! 

দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল-মেঘ সম 

দেবক্রোধ আবরিছে স্বণময়ী আভা 

চারিদিকে ! দেবহাস্ত উজলিছে ; দেখ, 

এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে 

ধরি দেব-অস্্র আশি পশি রক্ষোগৃহে ; 

অবশ্থ নাণিব রক্ষে ও পদ-প্রসাদে। 

বিজ্ঞতম তুশি, নাথ! কেন অবহেল 

দেব-আজ্ঞ!? ধন্সখপথে সদা গতি তব, 

এ অধন্ধ কার্য্য, আর্য, কেন কর আঞ্জি! 

কে কোথা মলঘট ভাঙে পর্দাঘাতে ?'১৪ 

এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লক্ষণ শিয়তিগন নিেশ সম্বন্ধে সচেতন এবং 

সে নিয়তির উপাদানরূপে কাজ করছে, তাই আমরা অনুভব করছে 
পাপ্ধি যে তার জয় সুনিশ্চিত । এর সম্দে তুলনা করা যেতে শানে 
মেঘনাদের বিদায়দৎস্ত । মেঘনাদের নানসচেতনা বিপরীত অনুভূতিতে 


৬৮ 


গরিপুণ। সে একমাত্র নিজের শক্তির উপরই বিশ্বাসী । দে নিজেকে 
কোন বিশেষ শক্তির উপাদানরূপে কল্পনা! করতে পারে না--সে দিজেকে 
জানে সমস্ত শজিত্ন উৎসরূপে এবং এ কারখেই তার পতন ঘটেছে। 
তার মাতা যখন বলছে £ 

“কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি ! 


অশাধাগি হাদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী 
আমার 1১৫ 
তার উত্তরে মেঘনাদ বলছে £ 


“কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষণে; 
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে 
তুমূল সংগ্রামে আশি বিমুখিনু দৌহে 
অগ্নিময় শর-জালে ! ও পদ-প্রসাদে 

চির জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে 

এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি, 
তব পুত্র-পরাক্রম ; দত্তোলি-নিক্ষেপী 
সহম্বাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ; 
পাতালে নাগেন্দ্র, মত্যে নরেন্দ্র! কিহেতু 
সভয় হইলা আঞজি, কহ, মা! আমারে ? 
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি 1১৬ 


তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লক্ষণের দিক থেকে নিয়তি-নিদিষ্ট 
একটা পাননিত্বভার সম্পর্কে স্ভানতা আছে। লক্ষণের কর্তব্য হচ্ছে 
দাল্লিত্বকে স্ুসম্পল্ন করা অর্থাৎ লক্্ণ হচ্ছে নিদেশবাহক । অন্যদিকে 
মেঘনাদ নিজেকেই জমন্ত . শক্তির উৎস মনে করছে, তাই সে সর্বস্বান্ত 
হচ্ছে। মে ভাগ্যের সিগৃঢ়তম বিশ্বাসের দ্বাক্সা পরিচালিত নর, গ্গে 
একন্বাত আত্মশক্ির উপর নিভরশীল | মাস্ছিক অনুগামিতায় লক্মণ জয়ী 
আর একান জব্মপ্রতচয়ে দেখনান পরাদত ॥ এট বিষ্বোধান্ভাসে উত্তয়ের 
চরিহের বলিষ্ঠতা এবং দূর্বতা একট তা দানার বদন 
হয়েছে। 


৬৯ 


লক্ষণের নিশ্চিন্ত দেব-নিভ রিতার পরিচয় “মেঘনাদবধ কাব্যে'র সর্ধত্রই 
আমরা পাই। রাম বছবার য্ছগ পরিহার করতে চেয়েছে বিপর্যয়ের 
ভয়ে এবং বছক্ষেত্রেই পরাজয় তার কাছে সম্ভাব্য বলে মনে হয়েছে; 
কিন্ত লক্ষ্মণ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস করেছে যে মেঘনাদের ধ্বংস তার কাছে 
অনিবার্ষ, কেননা দেব-কুল তার সহায় । তৃতীয় সর্গে রাম, প্রমীলার 
যুদ্ধসজ্জা দেখে চিন্তিত হয়ে বিভীষণকে বলছে £ 
“দেখিয়াছি ভূগুরামে, ভূগুমান গিরি 
সদ.শ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভক্ষণে 
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ববাণ ধরে ! 
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি ? 
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ; 
কে রাখে এ মগ পালে ?১৭ | 
এর উত্তরে সোমিি শুর বলছে £ 
“কেন আরু ডরিব রাক্ষসে, 
রঘুপতি? স্রনাথ সহায় যাহার, 
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মগুলে? 
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে 
রাবণি ।১৮ 
এ ভাবে দেখ। যায়, লক্ষণ এবং মেঘনাদের শক্তির উৎসকেন্তরে 
ছৈতাভাম আছে এবং কবি এই ছৈতাভাসের মধ/দিয়ে নিয়তির পরিচয় 
দিতে চেয়েছেন। উভগ্র চরিত্রের আবেগের বিকাশ এবং পরিণতিতে 
যদিও আদর্শগতভাবে নিয়তির অপরিহার্যতার পরিচয় আছে, কিন্ত 
নিয়তির নিদে' শকে সার্থক করতে গিয়ে লক্ষ্মণ যে পন্থা অবলম্বন করেছে 
এবং যার অনুসরণে অবশেষে মেঘনাদের পতন ঘটলঃ তার সঙ্গে নিয়তির, 
অমোঘ কূপের কোন সম্পর্ক নেই। যদি নিয়তির নিদেশ এই হয়ে 
থাকে যে লক্ষণের হাতে মেঘনাদের পরাজয় ঘটবে তাহলে লক্ষণের 
গোপন ষড়য্ এবং কাপুরুষোচিত আচরণের কোন প্রয়োজন ছিল না । 
নিয়তির অনিবার্ধতার পরিবতে” এখানে প্রধান শতিরূপে স্পষ্ট হচ্ছে 


৬০ 


দেব-কুলের প্লানিময় গোপন অসদাচারণ । দেবতারা সর্ধশক্তিমান এবং 
“মেঘনাদবধ কাবো' এই সব শক্তিমান দেবতারা --বাক্ষণী থেকে আরম্ভ করে 
মহাদেব পর্ষস্ত--একটি নিকৃষ্টতম গোপন ফড়যন্ত্রে একত্র হয়েছে এষং 
এদের সকলের সুবিস্তস্ত এবং সুনিশ্চিত কার্ষধারায় মেঘনাদ নিবীর্য এবং 
নিঃশেষ হয়েছে । এ কাব্যের কোথাও ভাগ্যের অমোঘ রূপের পরিচয় 
নেই এবং মানব ভাগ্যের চিত্রাক্ষনে মধুস্থদন ব্যর্থকামই হয়েছেন বলতে 
হবে । 

'মেঘন।দবধ কাব্যে মহাদেবের কল্পনা গ্রীক দেবগ্রভু “জিউস' থেকে 
নেয়া ; কিন্তু যেখানে ঞিউস” ধিশ্ববিধানকে প্রকাশমান এবং কার্যকরী 
করেন মাত্র এবং যে ক্ষেত্রে তার নিজস্ব দাযিত্ব কিছু নেই, সেখানে 
'মেঘনাদবধ কাব্যের মহাদেবের কার্ষকারণের মধ্যে নিয়তি সমথ'নের স্পষ্ট 
কোন পরিচয় নেই! আমনা দেখেছি সারপেদনের পরিণতি জানতে 
পেরে জিউস দেবতার আক্ষেপ এবং মনোবেদন।। জিউস পেখানে 
সারপেদনকে রক্ষার ভন্টে চেষ্টা করছেন এবং ভাগাকে কোনও ক্রমে 
অস্বীকার কর। যায় কিন। তার চিন্তা করছে॥ | অবশেষে যখন দেখা গেল 
যে ভাগ্যকে অতিক্রঘ করবার ক্ষমতা তর নেই তখন তিনি স!রপেদনের 
পতনকে মহীয়ান করলেন। আমরা সেখাণন জিউসের মানপিক ছন্দের 
মধ্য দিয়ে ভাগ্যের অনিবার্ধতার একটি নুন্দর পরিচয় পাই । জিউস 
সেখানে কোন কমের নায়ক নন, ভাগ্য-শিদেশে তিশি একজনের পতনকে 
সম্ভবপর করছেন মাত্র । 'মেঘনাদবধ কাব্যে মহ।দেধের উার্ত এই 2 

“জানি আশি দেবি, 
তে।মার মনের কথা, বাসধ কি হেতু 
শঢী সহ আপিয়াছে কৈলাস সদনে 
কেন বা অকালে তোণা পূজে রঘমশি ? 
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ; 
কিন্ত শিজ কন্পফলে মজে দুমতি । 
বিদরে হাদয় মম স্মরিলে সে কথা, 
মহেশ্বরি ; হায় দেবি, দেবে কি মানবে, 


৬৯ 


কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রান গন্তি 1 

পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন সমীপে । 

সত্বরে যাইতে তরে আদেশ, মহেশি, 

মায়াদেবীনিকেতনে ॥ মায়ার প্রসাদে, 

বধিবে লক্ষ্মণ শুর মেঘনাদ শুয়ে ।১৯” 

এখানেও দেখছি, অন্ঠান্য দেবতার তো মহাদেবও রাবণের পাপের 
কথা বলছেন, যে পাপের ব্যাখ্যাস্থত্র আমরা কোথাও খুঁজে পাই ন!। 
অব্যাখ্যাত এবং অসমথিত পাপের কারণে সবনাশ হচ্ছে--এখানে শ্ত্রীক 
নিয়তি বা প্রা্তন কোন কিছুরই পরিচয় নেই ; মহাদেবের আচরণে 
এটাই স্পষ্ট হয় যে তিনি ভাগ্যকে রূপ দিচ্ছেন না; কিন্ত সমস্ত দেবশক্তির 
ষড়যন্ত্রে সমর্থক হয়েছেন । মেঘনাদ বা রাবণের জন্তে তার কোন অনুকষ্প। 
নেই, তিনি নিশ্িম্তে মেঘনাদের সব'নাশের নিদেশি দিচ্ছেন । রাবণের 
দুকর্মের উল্লেখ আছে এবং প্রাক্তনের গতির কথাও বলা হয়েছে: কিন্ত 
এগুলে! প্রবচন রূপে এসেছে মাত্র--গভীর বেদনা, অপরিসীম হতাশ্নাস 
অথব। ভাগ্যের অমোঘ রূপের পরিচয় এর মধ্যে নেই । তাহলে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি যে দেবতাদের পারস্পরিক সংযোগ ধারায় একটি অসাধারণ 
ষড়যন্ত্রের কুশলী-বিন্াস ঘটেছে এবং মহাদেবের সমর্থনের পর কার্ষক্ষেত্রে 
সেই ফড়যন্ত্ের প্রকাশ ঘটলো । এখানে ভাগ্য কোথায় ? যেহেতু রাবণ 
এই ষড়যন্ত্রের কুশলী-বিন্তাস সম্বন্ধ অবহিত নয়, তাই তার চিন্তায় ভাগ/গত 
অনুভূতির কথা পাই এবং এভাঘেই ভাগ্যের এক বিরাট পরিহাসে রাবণ 
নিঃশেষ হলো। জুতরাং একমাত্র রাবণ চত্রিত্রকে অথণৎ এই চরিত্রের 
চিন্তাধারা এবং কমপ্রবাহংক অনুসরণ করলেই আমরা ভাগ্যের অমোঘ 
এবং শিঃসংশয় পের পরিচয় পাই। রাবণের বিভিন্ন উক্তিতে এই 
সতাটি ধরা পড়ে £ 
১. কুস্ুমদম সম্জিত, দীপাবলী তেজে 

উজ্জ্লিত নাট্যশালা সম রে আছিল 

এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্ত একে একে 

শুখাইছে ফল এবে, নিবিছে দেউটা ১ 

ট্রি 


নীরব সবাব» বীণা” আরজ, মুরজ্নী ; 
তবে কেন আর আগে কফি পে এখানে ? 
কার রে বাসনা বাস কল্সিতে অশাধারে ? 
[ প্রথম সঙ্গ ] 

কি ব্শ্দর মাল। আর্িি পগ্িক়্ান্ছ গলে, 
প্রচেতঃ ! হা ধিক্‌” ওহে জলদল "পতি £ 
এই কি সাজে তোমানে” অলজ্ব্য অজেক্স 
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, 
রত্বাকর ? কোন্‌ গুণে” কহ, দেব, শুনি, 
কোন্‌ গুণে দাশর[থ ক্রিনেছে তোমারে ? 
প্রভঞ্জনবৈরী তুশ্রি, প্রভঞ্জন-সম 
ভীম পরাক্রমে ! কহ্‌, এ লিগড় তবে 
পর তুশি কোন্‌ পাসে ?£ অধম ভালুকে 
শৃঙ্খলিয়) যাদুকর, খেলে তানের লয়ে 5 
কেশবীর বাজপদ কার সাধ্য বাধে 
বীতংসে £ এই যে লঙ্কা, হেমবতা পুরী, 
শোভে তব বক্ষস্থলে, হে লীলাম্ শ্বাশি, 
কোৌস্তভ লতন যথ। মাধবের বৃকে, 
কেন হে নিদম়ি এবে তুশি এর প্ররত্তি? 

[ প্রথম সর্প] 
এ স্বুথ। গাজনা, শ্রিয়ে” কেন দেহ মোরে ! 
গ্রহদোোষে দোষীজনে কে নিন্দে, স্ঞন্দার ! 
হায়” বিধিবশে, দেবি+ সহি এ যাতনা 


আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী, 
দেখ, বীরশুন্ এবে : নলিদাঘে যেমতি 
ফলশ্বত্য বনস্থলী, জলশুন্তয নদী ॥ 
বরকে সঙজাক পশি বাস্ই্র বথা 

ছিল্ল ভিন্ন করে তারে” দশরথাত্াজ 


সজাইছে লক্কা মোক ! আপনি জলধি 


১) 


পরেন শরঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে ! 
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে, 
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে 
দিব! নিশি ! হায়” দেবি, যথ। বনে বায়ু 
প্রবল, শিমুল শিশ্বী ফুটাইলে বলে 
উডি যায় তুলারাশি, এ বিপ্ল-কুল- 
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি 
এ কাল সমরে । বিধি-প্রসার্রিছে বাল 
বিনাশিতে লক্ষ! মম, কহিন তোমারে ॥ 

[ প্রথম সঙ্গ ॥ 
বিধির বিধি কে পাপে খণ্ডাতে £ 
বিমৃখি অমর মনে, সম্মুখ-সমরে 
বধিনু যে বিপু আমি বাচিল সে পুনঃ 
টৈববলে + হে সান্রএ, মম ভাগ্যদোকষে, 
ভুলিল! স্বধর্থ আছি কৃতান্থ আপনি ! 
গ্রাসলে কুরছে সিংহ্‌ ছাড়ে কি হে কত 
হায় ? কিকাজ কিন্ত এ ব্থ। বিলাপে £ 
বুৰিনু শিশ্চর আমি, ডুবিল তিমিরে 
কলব, প্র গোবব-পনি £ মসিল সংগ্রামে 
শুক্নীশন্ড,সম ভাহ কুল্তকর্ণ মম, 
কুমার বাসলজতী, হিআীয় ভাশগাতে 
শভিধর । 

| নবম সঙ্গ ] 

হিল আশা, মেঘনাদ হাদিব আশ্তিষে 
এ নয়লহুয় আমি €ভামার সম্মুখে” 
পি রাজ্যভার, পু” তোমায়, কব 
মহাযাত্র।। কিন্ত বিধি,__বৃকিব কেমনে 
তার লীল। ঠ 
[ নবম সম ॥ 


রাবণের এ সমস্ত উক্তি সাধারণ সংবাদবহ নয়, এগুলো তার হাদয়-ঘেদন। 
এবং উপলব্ধির সঙ্গে নিগুঢ়ভাবে জড়িত। পরাজয়ের অপ্রতিরোধা গতি দেখে 
সে অনুভব করছে যে ভাগ্য তার প্রতি বিরুপ । কয়েকটি ঘটনায় তার এই 
অনুভূতিট। প্রবল হয়েছে-__ প্রথম; অনবরত শক্রপক্ষের হাতে দেশের সৌন্দর্য 
ও শক্তির ক্রমবিপর্ষয় ; ছ্বিতীয়, রাম কতৃক সেতুবদ্ধন, যে সেতৃবদ্ধনের 
সঙ্গাবনা রাবণের করপনায় কখনো জাগেনি ; তৃতীয়, যে লক্ষণকে সে 
নিহত বলে ধারণা করেছিল, তার জাঁবনপ্রা্ধি এবং চতুথ” তার জীবনের 
একগাত্র আশা মেঘনাদকে রাজ্যভার অর্পণ করে নিশ্চিন্তে মৃত্যু-সেই 
শশাভঙ্গের কারণে তুলনাহীন বেদন।। এই কয়টি বেদনাময আকশ্মিকতায় 
ভাগের অমোঘ পের যে পরিচয় স্পট হয়েছে তার তুলনা যে-কোন 
»াহিত্যি বিরল । নিয়তির এই অন্ববার্তার সঙ্গে দেবতাদের সক্রিয় 
বিরুদ্ধত|। সম্পর্কে রাবণের অজ্ঞানত[কে যখন আমর মিলিয়ে দেখি তখন 
নিয়তির পরিহাসটা বড় বেশী নিষুরভাবে প্রকাশ পায়; কিন্ত মনে 
«থতে হবে যে একমাত্র এই নিষুরতার কারণেই রাবণ আমাদের হৃদয়ের 
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এবং “আইদপ' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে | 
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দ্টল্য । ভাগিলের জন্ম হন ইতালার উত্তরাঞ্চলে মানতুয়া শহরে খঈপএ 
৭০ সালে এবং শ্বৃতুঢু হয় খু্টপর্র ১৯ সালে । হিশিদ? ভার সর্বশেন 
এবং বৃহন্তম ও মহোভম কাব্য। এ কারো তোমক জাতিপ। এল? 
কাগ্পনিক উদ্তবের কাহিনী বশত আছে । 

ভা।জলের কাব্যে-ইশিস গেমের দেব। ভিনাসের পুত্র 1 কিন 
ভাব পিতা ছিলেন মানুয । ভিনাস পকল দর্ষোগে ইনিসপক পজ 
করেছেন ৷ অন্তপক্ষে দেবতাদের রাখা জনে! হনিসের বিন ছিলেন । 
কিন্ রোমক শ্রাঁতির প্রতিষ্ঠাতা! হবেন বল ই।নস ছিলেন শিরিতি নিগি 
পৃকয, তাই জুনোর ন্বাণী জুপিটার ভেনটিনি বা ভাগ্যের সম্গ মিলিত 
হয়ে ইনিসকে সকলতার পথে এগিয়ে নিরে গেলেন । িনিদ' কাবে। 
আমরা লক্য করি নে শিমতির একটি পর্বনির্বারিত এবং জাপরিকক্লিত 
নপ আছে। 

9০77০6105 : 1072 00010981370 21008 কৃত ইংরেজ! 
অনুবাদ দ্রষ্টব্য । 1170 2০26) 01555105-এ প্রকাশিত, ১১৬১ । 
সেকস্নলীয়রের দ্রাজেডিতে আমরা লক্ষ্য করি ষে নায়কের 
আচরণ তার আশ্তনিগিত সন্তার স্বভবি থেকে উদ্ভৃত ৷ ইলিরটের ভাষায়-__ 
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10658281 16 610 চপা2 28650608105 00918066151 
। 91881595199910 9130. 11) 96010157০01 90208, )। 

প্রথম সর্গে বীরবাছর ম্বত্যুসংবাদ শুনে রাবণের আক্ষেপ। চরণ 
৮৪--১০৩। 


৮ রাবণ-মহিবী চিত্রাঙ্গদা প্রাসাদ-অভস্তর থেফে সভাকক্ষে -প্রবেশ 
করে আপন চিত্ডের বিক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করছেন। চরণ £ 
৩৪১০---৪০৫। 

৯. জলতলে বিশ্বু্ধ! বারুণণীর নিদেশে তার সখী মুরল। কমলালয়ে 
যেয়ে দেবা রমাকে রাবশের বিরুদ্ধে কমপন্ছ| গ্রহণের জন্য প্রথমে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করলে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে মেঘনাদকে প্রমোদ 
উদ্ধান থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডেকে আনতে হবে । চরণ £ ৬১০--৬১২। 

১০, মেঘনাদবধ কাব্য £ প্রথম সর্গ £ চরণ £ ৪১০--৪১৬। 

১১. হোমারের হিলিয়দ' এবং “গদিসি' কাব্যে মানুষের পৃথিবীর 


চতুদিকে অগ্রাকৃত দেবলোকের অবস্থিতি । দেবলোকের অধিবাসীবৃন্দ, 
অর্থাৎ দেখতাগণ মব্ণশীল প্রথিবীর অধিবাসীবন্দের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ 
সকল প্রকার কমধারায় প্রভাব বিস্তার করেন । দেবতারন্দ পথিবীর পরম্ন 
শাসক । মানব ভাগ্যের নিমগত1 এবং নিয়ন্ত', আদর্শ ও নীতিবোধকে 
তার; বন্দ করেন । আবার কখনও কখনও তার প্রাকৃতিক শভিব 
অথব, মানুহের আবেগ, চিন্ত। ও স্বপ্পের প্রতীকরূপে উপস্থিত হন যাকে 
ব)জ্,তপ্রেশপণ বা পারসনিফিকেশন বলা চলে । 

হোমলারেগ দেববুলের মধ্য সব্শজিমান হচ্ছেন 'জিউস'। তিনি 
ক্রোনেস এবং রিরার পুত্র । তার উল্লেখযোগ্য দুজন ভ্রাত। হচ্ছেন 
'পসিতন' এবং হেডিস্। এর সমগ্র বিশ্বত্রহ্মাগ্ড যখন নিজেদের মধো 
ভাগ কার হিলেল, তখন স্বগের অধিকার পেলেন জিউস । সমদ্র এবং 
জলতলের অধিকার পেলেন পপিতন এবং অন্ধকার পাতাল বা হৃতের 
পাঞ্জের অধিকান পেলেন এহেডিস্*। কিন্ত পৃথিবীর উপর সকলের 
অধিকার সমভাবে রইল! । হোমার জিউসকে অলিম্পাস পবতের 
শিখরদেশে অবস্থানরত বলে কঙ্গনা কসেছেন, যে শিখন শ্র্গ ভেদ করে 
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দূরলোকে চলে গিরেছে। আগ্রহী পাঠক ২-সংখ্যক চীকার উদ্ভ ঃ 
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পারেন । 


( 0০71৮] 2০0০]5 ) গ্রচ্থেও গ্রীক দেবকুলের নিস্বারিত পরিচয় 
গাওয়া যাবে । 
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১৩, মেঘনাদবধ কাব্য হই ষ্ঠ সগ £ ঢ৫ন ৮১-6২। 


এ 


£৮ £8/ 


28৮ £2/ 


চরণ ৭০--৮৪ 

পঞ্চম সগহ চরণ 9৬৮৪৭ । 
চর ৪৭৯--৪৮৯ । 

তৃতীয় সগণ£ চরণ 5৩৫--9৪৫। 
চরণ ৪৬২--৪৫৬ | 

দ্বিতীয় সগ”ঃ চরণ ৪২৬--৪৩৮। 


৬৯ 


মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ-১রিত্রের পূর্ণতা 

শহাকাধ্যে চিনের পৃ্ণত1 চ্ত্রের উদ্ভব, অমধিকাশ এবং ইতিহাসগত 
পর্পিণতিগ উপর নির করে না। সংস্কেত অলঙ্কার শাস্ত্রে১ এই ইতিহাস 
প্রাণগত পূর্ণতার উপর জোর দেওয়; হয়েছে, তাই সেখানে নায়কের 
নংশ-পর্রিচয়। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তার আমবিকাশ এবং ইতিহাস- 
পরাণাশ্রিত পরিণডি লকষ। করি জ্রীক আলক্বারিকরা* চরিত্রের 
পূর্ণতার ইতিহাস এ ভাবে জ্ঞাপন কার পক্ষপাতী ছিলেন ন।। তারা 
বলেছেন মে চর্বি বিশেষ কেত্রে? বিশে আবেগ বা সত্যবোধে পর্ণরূপে 
জাগ্রত হয । এই জাগএণের মধ্যেই চরিত্রের সম্পণ পঞ্চিয়। জীবনেত্র 
“র্ঘ সগয়ের মধ্য দিয়ে মান্ষের যে বিকাশ তাতে মানুষে দশ্বমান 
গতিব্গের পরিচয় আছে; কিন্কু প্রাণ-প্রবাহের যথাথ পঞ্িয় আছে 
কিন! বল। কঠিন, কেনন: প্রাণধর্ম দেহবিকাশের সঙ্গে পূর্ণভাবে 
জড়িত নয় এবং শানুষ যে ভ্রগাহয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্থ পরিবর্ধ 
শানরিপে অগ্রপপ্ন হয়েছে তাতে গতানুগতিকতার  স্ব্ধপই আছে ; 
কিন্ত হৃদয় বিকাশের পরিচয় নেই। গ্রীক আলঙ্কারিক গুরুত্ব দিয়েছেন 
এক্যতহের উপর-পমর? স্থান এবং গাবেগের সন্সিলিত এক্যতত্ব । সেখানে 
সময় স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং স্থান ও সময়ের সঙ্গে জড়িত হয়েই 
আবেগেন প্রকাশ ঘটেছে । তাই সেখানে আমরা দশ্যমান গতানুগতিক 
ওাবনধায।4 প্রবাহ পাই না) কিন্তু হঠাৎ এক বিশেষ মুহর্তে সম্পর্ণ 
জীবনকে বিশেষ আবেগের সন্তারে জাগ্রত এবং বিকাশমান দেখি। 
ষীরান্ত ওদিসিউসৎ জ।বনের মধ্যযানে বহু বিপ্ এবং শাসপ্তাবের সম্মুখীন 


০0 


হলো। অবশেষে সমস্ত কিছু অতিক্রম করে গৃহেত্স মমতা এবং সমর্থনের 
ক্ষেত্রে নিক্েকে আবিকার করলো । এ আবিক্ষারের মধোই আমরা 
ওদিসিয়াসের পূর্ণ পরিচয় পেলান।  ওদিসিয়াসের পূর্ণতা হচ্ছে 
বার জাগ্রত জীবন এবং শক্তিমান মানসিকতা! সংস্কত কবি সর্বমন্র্তেই 
আক্ষপ্রিকভাবে চরিত্রের পূর্ণ ইতিহাস জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন, তাই 
রামায়ণে রামের জশ্, ক্রনবর্মান অবস্থ।, বিনাহ্‌, বিপর্যয়, অসষ্ভাব এবং 
সবশেষে শান্তি ও মৃত্যুর পরিচয় আছে; অথণৎ সংক্কত কবি জীবনের 
"শ্যমান বিকাশকে অস্বীকার করেননি । গ্রীক কবি যেখানে উপলব্ধির 
পর জোর দিয়েছেন, সং্কত কর্ধি সেখানে ইতিহাস বা পুরাণ-আশ্রিভ 
 পিচয়ের উপর নির্ভর কর়েছেন। অবশ্য জীবনের দীর্ঘ পরিচয়ের মধ্যে 
বশেষ বিশেষ বসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । তার অর্থ এই 
নস বিশ্লিষ্ট হয়েছে চরিত্রের ইতিহাস থেকে এবং রস সে কারণে চরিক্সের 
উপর আরোপিত | সমরের দীর্ঘ পরিসরে রি বিভিম রসের বিকাশ 
গঠিয়েছে আপন জীবনে, তার মধ্যে একাট রস প্রধান, অন্তগুলে। হচ্ছে 
তর অনুষল্গী । তাই সেখানে রস-বিশ্লেষণ চরিত থেকে বিলক্ষণ | প্রাক 
*[ব্যে এটা সম্ভবপর হরণি॥ তার কার” সেখানে ঢরিজ আবেগের 
মন্তার,। সময় এবং স্থান নিয় একই সঞ্চে উচ্চকিত । ওডিসিকাসের 
»ক্তিমান রূপ অথবা বক্কিত্র তার গঠিবিধির পঙ্গে জড়িত ; কিন্ত রামচজ্ের 
১র্িত্র সেভাবে বিশ্রেধণ করা অন্ভবপর হয না। জীবনের বিজ্ত বিকাশ 
“য়ে রামচন্দ্র বিভিন্ন সময় আপন জীবনে বিভিঃ এসের বিকাশ ঘটিয়েছেন 
এবং সেই সব রস বিশ্লেষণের জন্তে বিভিন্ন ঘটনাই যথেষ্ট । অর্থাৎ 
'বশেষ বিশেষ ভাবেগ গুকাশের জন্যে বিশেষ বিখেব ঘটনার উদ্মোচন 
প্রয়োজন হয়েছে । আবেগর ব্যাখ্যার জন্তে ঘটন, এসডে, ভাই সেখানে 


চ'ত্রের একটি স্বলরূস খুঁত পাওয়। যায় । 
আরোপিত-সত) এবং উদ্ভ ভ সত্য উভয়ের মধ্যে পাথক্যি আছে | উত্তত্ত 


সতের ক্ষেত্রে ঘউন।, আবেগ এবং ঢপিত্র একই সঙ্গে জাগ্রত । ঘটনাকে 
সেখানে জাবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় ল! এবং চবির ঘটনা এবং 
আবেগের মধ্যেই জাগ্রত । আরোপিত-সত্যে আমর পূব“ থেকে নিধারিত 


৭১ 


চরিত্রকে পাই ; অথথণৎ কবি সেখানে চরিত্রের ঘটনাগত একটা বিস্তাস 
নিমণাণ করেন এবং সেই বিন্তাসের মধ্যে বিভিন্ন আচরণের পরিচয় দেন । 
যেমন রামচন্ছর লোকরঞ্ক প্রজাহিতৈষী, ধম প্রাণ--চরিত্রের এহেন প্রস্তাবনা 
্রস্থারস্েই করা হয়েছে । কবির দায়িত্ব হাচ্ছে এরপর বিভিন্ন কৃতে 
এই আদশ্গিলোর পরিচর দেওর)। গ্রীক কবি এখানে চরিত্রের কোন 
প্রস্তাবনা! করবেন না, চরিত্র সেখানে উদিত হব নতুন তুর্ষের মত, যেমন 
হয়েছে ইউলিসিসের ক্েত্রে অথবা ইডিপাঁস নাটকে ইডিপাসের ক্ষেভ্রে। 
লেখক চরিত্রকে নিধণরিত করে দেননি, চরিত্র আপনার জদয়ের সন্ছ্যে 
আপ্পনাকফে নিমণাণ করেছে । 

মাইকেল মধুশ্দদন দত্ডের মেথনাদবধ কাব্যে আগর। চরিত্রের এ পর্ণ তাকে 
কিভাবে পাই? তিনি কি আরন্ডে চরিত্রের প্রস্তাবনা করেছেন? না তার 
চপিত্রগুলো বিচিত্র বিপর্যরে আপনাদেরে নিমণণ করেছে? রাবখ-চরিত্রের 
উদ্মোচন এবং সয়দ্ধি দেখলেই সহজে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া যায় । 
এ কাব্যে রাবণ সব“তোভাবে সম্পুর্ণ চরিত্র এবং আবেগের সম্প পর্তার জঙ্টে 
চরিত্র এখানে পূর্ণাবয়ব ৷ রাবণ-চরিত্রের উদ্মোচন যখন তখনই তার বিকাশ 
এবং সমৃদ্ধি; কোন প্ুকার সময় ক্ষেপণের প্রয়োজন হয়মি । বিচিত্র 
কতো আপনাকে বিকাশমান করবারও প্রয়োজন হয় না। সময়, আবেগ 
এবং চরিত্র একটি একতান গড়েছে । আমরা পাবণকে পাই রামায়ণের 
ইতিহাসের ধারার কোন বিশেষ পর্যারে নয় : কিন্তু তাকে পাই একটি 
চরম সন্কটের মুহ.তে নিঃস শের বিপর্যরের সন্মুখীন | বে বিপর্যয়ের প্রতিরোধ 
অসম্ভব, সেই বিপর্ষয়ের সম্মুখীন হয়েই সে সম্পর্ণজূপে আজস্ম এবং প্রাণ 
প্রতিষ্ঠার জন্তে অত্যন্ত সচেতন । 

প্রথম সর্গেই রাবণ চগিত্রকে পরিপূর্ণভাবে প্রশ্টত দেখি । দংশ্য 
উদ্সোচনের সঙ্গে সঙ্গে রাবণকে স্বেহে আর্ত এবং বেদনায় ভয়প্রাণ দেখি 
এখং এই আর্ত ও ভয়প্রাণ অবস্থার এাবণের সন্পর্ণ জীবন যেন নিঃশেষিত 
মনে হয়! সে নিজেকে ভাগ্যাহত মনে করেছে। কেন তার সবণাশ 
খটলো তার বিশ্লেষন করতে গিয় সে আপন প্রবর্তিন উপর দোষারোপ 
করছে; কিন্ত একটু পরেই অ'গরা দেখি যে বীরবাহর বীরত্বখ্যাতি শুনে 
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রাবণ আনশ্সিত হচ্ছে এবং সবাইকে আবার নতুন করে সংগ্রামের জন্তে 
রত হতে বলছে । এর পরেই রাবণের আবেগ হচ্ছে দেশের সন্গান 
এবং সৌন্দর্য রক্ষা কর! । দেশ-প্রীতির এই দীপ্থিময় বাঞ্জন। নিয়্ের দুটি 
উচ্বতিতে স্পষ্ট হবে ঃ. 
১ এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী, 
শোভে তব বক্ষঃম্থলে, হে নীলাঙ্ব,স্বামি, 
কোম্বভ রতন যথা গাধবের বুকে' 
কেন হে নিদ্য় এবে তুমি এর প্রতি? 
উঠ, বলী ; বীরবলে এ জ্রাঙাল ভাঙি, 
দর কর অপবাদ : জুড়াও এ জ্বাল!, 
ডুধায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপ্‌। 
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক -রেখ।, 
হে বারীল্্ঃ তব পাদ এ মম শিনতি |8 
২ নয়নে তব" হে রাক্ষস পুরি, 
অক্রবিশু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ; 
ভূতলে পড়িয়।, হার, রতন'মকুট, 
আর রাজ-আভরণ, হে রাজস্রন্পরী, 
তোমার ! উঠ গে! শোক পরিহরি, সত্যি! 
রক্ষঃকুল-রবি ওই উদয়-অচলে । 
প্রভাত হইল তব দৃঃখ-বিভাবরী | 
আমরা লক্ষ্য করছি যে পূর্বান্কে প্রস্তাবিত কোন ধিশেম রূপে বাৰণ- 
চরিত্রের বিকাশ ঘটেনি! চরিত্র নিজের পথ নিজেই নিমণ করেছে । 
কবির কোন দায়িত্ই যেন নেই! চরির বিভিন্ন ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে ক্রমান্বয়ে আপন প্রকৃতি উদ্‌বাটন করেছে । এভাবে ষে চরিত্র 
নিঙ্গিত হলো তার মধ্যে আমর আরোপিত-সত্যকে পেলাম না, কি 
উদ্ভুত-সতাকে পেলাম । অর্থাৎ সতা এখানে চরিত্রের বিকাশের মধ্যে 


ফলবান , কিন্তু সত্য সমথনের জন্যে চরিত্রের বিকাশ নয় । সত্য বলনে 
আমরা এখানে চরিব্রের প্রকৃতিগত স্বাভাবিকতাকে মনে করছি । 
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সংস্কৃত কাব্যে কবিরা চরিত্রের প্রস্তাবনা শুরুতেই করেছেন, তার কারণ 
চরিত্র সেখানে প্রাচীন ইতিহাস এবং পুরাণ থেকে নেওয়া এবং সে কারণে 
চরিত্রের সচলতারও একটা বাধ্যবাধকতা আছে, অথণৎ চরিত্র পুরাণে এবং 
ইতিহাসে যেভাবে নিগিত হয়েছে তার থেকে কোন প্রকারের বাতিক্রপ্ন 
ঘটছে না। কালিদাস রঘুবংশের শুরুতে বলছেন যে স্ুর্য-সম্ততত বংশের 
বর্ণন৷ অতিশয় দুর হলেও এ বিষয়ে এক উপায় বিদ্যমান আছে ; 
সহাকবি বান্সীকি ও অন্তান্ত প্রাচীন পণ্তিতগণ এর প্রবেশদ্বার আবিষষার 
করে গেছেন। হীরক দ্বারা ছিদ্র করলে মণির মধ্যে যেমন সহজেই 
স্তরের সর হয়ে থাকে, বর্ণনীয় অংশে কালিদাসেরও সেইরূপ 
গতি হবে. অথণৎ প্রাচীন মহযিগণের বিরচিত আখ্যানসমূহই তার 
প্রধান সহায় হবে । আমর] তাই দেখতে পারি যে প্রাচীন মহাকাব্য 
চরিত্র নিমণণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন জটলতা ছিল না, প্রাচীন নির্ধারিত 
সত্যের সমথ'নই ছিল সেখানে বড় কথ! ! মধুস্ুদনের প্রার্থনা ভিন্ন ধ্ী। 
প্রথম সঙ্গে তিনি বলছেন £ 


গাইব, মা, বীররসে ভাসি 
শহাগীত ; উরি দাসে দেহ পদছার] | 
_তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী 
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু 
লয়ে, রচ মধুচক্র, গোড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি |? 

৮তুথ সগে কমিব প্রাথনা £ 

হে পিতঃ, কেশনে, 
কবিতা 'রসের সরে রাজহংস্-কুলে 
মিলি কর্ধি কেলি আমি, না শিখালে তুশি 
গাথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে 
তব কাব্যোগ্ঠানে ফ.ল ; ইচ্ছা সাঞজাইতে 
বিবিধ ভূষণে তাষ! ; কিন্ত কোথা পাব 
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দীন আমি ! রদ্ররাজী তুমি নাহি দিলে, 
রত্বাকর? কৃপা, প্রভূ, কর অকিঞ্চনে ।৮ 

দেখা যাচ্ছে কবি নির্ধারিত কোন চরিত্রকে অনুসরণ করছেন না । পূর্ববর্তী 
কবিগখের আবেগ তিনি চান, কিন্ত তাদের অবলগ্ষিত সত্যকে তিনি চান 
এ]। জীবনের উদ্সোচন এবং উপলব্ধিত্র ক্ষেত্রে তিনি নতুন প্রাণসম্পদ 
যান্। করেছেন এবং এক্ষেত্রে মধুস্দনের সম্পর্ক গ্রীক কবিদের সঙ্গে । 
হাদের প্রাণধর্মকে তিনি অবলম্বন করেছেন এবং তাদের এঁকাওত্ব তার 
স্বপ্নেও কঙ্পনার নতুন অনুভূতির সপ করেছে। 

যেখানে সংস্কৃত কবি ভন্তি এবং নিবেদনের পথ বেছে নিয়েছেন, 
্রার্ঠান যুগের পাশ্চাত্য কবি সেখানে কাহিনীর উল্লোচন এবং বিশ্তাস 
চেয়েছেন মাত্র । কাহিনীর উন্মোচন অথণৎ চরিত্রের মূল সত্য এবং 
কাহিনীর সক্কটকালের জাগরণ । ইনিদের শুরুতে ১০ভাঙ্জিল নায়কের অশেষবিধ 
বিপর্যয়, সর্বনান এবং সঙ্কটের কারণ সন্ধান করেছেন, দান্তে “ডিভাইন 
কমেডি'র শুকতে মিউজের সহায়ত" চেয়েছেন সতোর প্রতিষ্ঠার জন্টে** , 
কিন্ত সত্য যে কি ত1 তিনি ব্যাখ্যা করেননি, কাহিনীর উন্মোচনের 
সঙ্রে সঙ্রে সত্য আপনা থেকে প্রতিষিত হয়েছে । অবশ্য “পযারাডাইজ 
লষ্ট' এ মিল্টন সংস্কত কবিদর মত জারোপিত সত্যের কথা বলেছেন ।॥ 
সেখানে স্ায়ানুসরণ এবং খ্রীষ্টান সমঘিত সতোর প্রতিষ্ঠাই কবির 
একমাত্র উদ্দেশ্য | 

মেঘনাদবধ ক?ব্য রাবণ চরিত্র উনিশ শততকর নবজ্জাগ্রত জীবন চেতনার 
প্রতীক । উনিশ শতকে বাঙালী সমাজ যখন সর্বতোভাবে স্বাধীন হাতে 
চাচ্ছে সে মু্ুতে'ই মেঘনাদবধ কাবোর রাবণের আবিভগাব। সব'তোভাবে 
স্বাধীন অথাৎ সমস্ত সংস্কার থেকে নন, ধম প্রেরণায় সবমুক্তুতে হি উচ্চকিত । 
যুগের এইন্পৃহাকে রাবণ বহন করছে, তাই তার জীবনে জর-পরাজর়ের 
বৈলক্ষণ্য নেই, কেননা সংগ্রামই যেখানে সত্য সেখানে শাক্তিও সংগ্রামের 
সঙ্গেই ওতঃপ্রোত। অস্তিত্বের মূল্য বিপর্যয়ের বিস্তারের মধ্যেই,_- 
কোনপ্রকার জয়লভের মধ্যে নয় । মেঘনাদবধ কাব্যে তাই আমর! কোন 
প্রকার জয় কিংবা পরাজয়ের ইতিহাস পাই না; কিন্ত সংঘর্ষের অভিঘাতে 


চা 


জীবনের মুল্য নিরূপিত হতে দেখি। “কিং লিয়ার' নাটকে সেক্সপীয়ার বে 
কথা বলেছেন, "1৩ 00456 11001561001 20175 1002006১0৮৪] 2৭ 
15617 ০0100181166 3 21000159575 211, ১ঙমেঘনাদবধ কাবোর ক্ষেত্রেও 
সে কথ' প্রয়োগ করা চলে! অপরিসীম তমসায় স্থা্ট নিশ্চিহ্ন হয়নি, কিছু 
তমসা আছে বলেই নতুন সুর্যের অভু॥দয় সম্ভবপর হয়েছে । আগর। লক্ষা 
করি যে অপরিসীম তগসার মধ্যে দেবতাদের জয় ঘোষিত হয়েছে ; কিন্তু 
রাধিণের সত্যিকার বিকাশ সুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে । ছিতীয আগে দেবতাদের 
কার্যক্রম যেখানে বণিত হযেছে তখন রার্রিকাল- 

অন্ত গেলা দিনমণি ; আইলা গোধুলি_ 

একটি রতন ভালে 1১৪ 
পঞ্চম সগে যেখানে দেবতাদের হড়ধন্জ সম্পুণ হচ্ছে তখনো অপরিশীস 
অঙ্ধকার-- 

হাসে নিশি ভারাময়ী ভ্রিদশ আলয়ে « 
ষষ্ঠ সগে' যেখানে রাবণকুলের সবনাশ হল, দেবতাদেক এবং দেৰোপম 
মানুষের অনানুষিকতায় সেখানে অন্ধকার রাতি শেষ হয়নি । 

অষ্টম সঞ্গে যেখানে রাম পাতালপুরীতে দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছে 

লক্ষ্মণকে বাঁচাবার প্রার্থনা নিয়ে, তখনে। অন্ধকার রাত-- 


রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে, 
প্রবেশি, ঘাজেত্র খুলি রাখেন যতনে 
কিরীট, রাখিল খুলি অস্থাচলচুড়ে 
দিনান্তে শিরের রত তমোহ। শিহিতে 
দিনদেব | ৬ 


কিন্ত রাবণের জাগরণ পরিপূর্ণ সূর্যালোকে ৷ মেঘনাদের হত্যার পর 
সপ্ত সর্গে যেখানে রাবণ যৃদ্ধে দেবতাদের পরাজিত করছে তখন রাতি নেই-_ 
উদিল। আদিত্য এবে উদয়-অচলে, 
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন, 
উদ্মীলি নয়নপঞ্ল জ্রপ্রসন্প ভাবে, 


৬ 


চাহিল। মহীর পানে! উল্লাসে হাসিল! 
কুল্ুমকুস্তল! মহী, মুক্তামালা গলে 1১৭ 
এবং নবম সর্গে যেখানে রাবণকে সর্বস্থাস্ত অবস্থায় দেখছি, কিন্তু শক্তি- 
হীন অবস্থায় হয়, তখনো! প্রমুক্ত উষ1-'প্রভাতিল বিভাবরী' | মনে হয় 
কৰি স্র্যালোক এবং তমসার বৈপরীতোর মাধ্যমে জীবনের মূলা নির্বারিত 
করেছেন । 
মহাকাব্যে অন্ধকার সাধারণত গোপন ঝড়যদ্্রের পুত)ক- কখনো কখনো 
পর্বাজয়ের, হতাশ্বাসের, লাগুনার এবং প্রানিকর জীবনযাজার, আবান কখনে। 
কখনো? অন্যায় আচরণের, নিষ্ু্তা4 এবং মলিন ও অসমঘিত সম্পকের । 
এংলে। সেক্ুন মহাকাব্য বিউলফ' এ আমরা সমস্ত ঘটনা গভীর অন্থকারের 
শধে। সংঘটিত হতে দেখি । সমস্ত লোক দিবসের অপরিমিত আনন্দের 
রাত্রিতে যখন উম্ম প্রাসাদকক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছে, তখন সমদ্রেন তলদেশ 
থেকে একটি নিষ্ঠুর দৈত্য বেরিয়ে আসছে আর নির্বীহ নাগরিকদের আন্রমণ 
করছে । এ দৈত্ের জয় অন্বকারের মধোই । বিউলফ মহাকাব্যে আমরণ 
এানধ্র অন্ধকার থেকে আলোকে বিনিগমনের সাধনার পরিচয় পাই এবং 
সেখানে সর্বপ্রকার অনবঠের কন রাপ্রিতে সংঘটিত হয়েছে । সমদ্রের তলদেশে 
দোকে হতাা করার পর্ন অবশেষে বিউলফ বেগিয়ে এস পরিপূর্ণ 
আলোকে অথণৎ তখন সবগ্রকাখ্ অসদাচগ্রণের সমাপ্তি ঘটল এন? মানুষ 
আপন বিশ্বাস এবং শাঞকে অবলছ্ছন করে জাগ্রত হল । 
অন্ধকাগকে প্রাজরের প্রতীক হিসেবে স্রন্দব্রভাবে প্রকাশ করেছেন 
বট স. তার 'হাইপেরিয়ান গ্রশ্থে । সেখানে শনি দেবতার গরাঞয়ে অস্তিত্ব 
পিছ/তির যে সংবাদ আছে' তার পরিচয় এভাবে তিনি বাড করেছেন, 
10001 10) 1170 51805 ৭5201768595 0 ৪. ৮210 
1781 50017006012 [0] 0100 176281010% 1010061) 01 10701717 
1:21 (2027 0176 901 170018১2180 05 01 5621 2 
০৪৮ £105-132270 596 হা 0026 23 2. 51096, 
5621] ০3 (1: 91107900 £00130 21১০৫ 1519 191 ; 


[70105 07 (0195 12776 210৮ 1015 1680. 


৭৭ 


[1.8]: ০1000 07. ০1010, 730 5111 01 217 25 (13326, 
০ 509 17901) 1100 89 012. 2. 50177010915 025 
[01১9 1206 0109 11016 500. 1101) 6156 10261)6510 £1259, 
306 ৮1)9179 (1) 0690 1621 0০21]) 11791790101 1০5, 
/& 56109]0 10106 ৮০01061255 10%,১ 9611] 0০0007000 72101 
73৮ 19250 01 1019 (51101) 01৮110105 
91025803105 2, 917800 : 100 2180 117710 11017 20609 
[১1555101701 00190. 718৩7 019981 60 1)01" 11)9.১৮ 
একাবো কীট স. স্প্টভাবেই বলেছেন, যে আমাদের পদচারথের সঙ্গে 
সঙ্ষে জয়ের আশ্বা আসে এবং আমন! এই জয়ের সম্ভাবনার ক্রমান্বয়ে 
অন্ধকারকে অতিক্রন করে আসি। ব্ূপহীন অসভ্ভাব এবং বিশৃঙ্াাল! 
অন্ধকারেই শক্তিগান ; কিন্ত আমর! জয়লাভের পথে যতই অগ্রপর হ্ই, 
ততই সর্বপ্রকার 91781991055 17908 কে ভতিত্রম করতে আমি । এখানে 
তিনি স্পঈভাবে আলোককে জয়, আশ্মাস এবং সন্ডাবনার প্রতীক ধগেছেন 
অসস্ভাবের এবং অন্যায়ের এবং আন্ধকারকে প্রতীক ধরেছেন বিশৃঙ্খলার । 
মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে মেঘনাদকে সেনাপতিপদে শহর 
করে রাবণ যখন যুদ্ধের শিদেশি দিচ্ছেন তখন তিনি বলছেন যে মেখনাদেন 
কর্তব্য হচ্ছে গ্রথমে ইটদেবকে পুজা কর' এব; পশ্নে প্রভাতকালে রাঘবেছ 
সঙ্গে যুদ্ধ করা। রার্িকালে কোন গুকা্ধ কার্যক্রম তিনি সমর্থন 
করেননি 
তবে যদি একান্ত স৯্৫ে 
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে গজ ইঈদেবে,__ 
নিকুল্তিলা যজ্ঞ সাঙ্গ ক১. বীরগণি ! 
সেনাপতি'পদে আমি বরিণু তোমারে । 
দেখ অস্তাচলগামী দিননাথ এবে ; 
প্রভাতে যুঝিও, বংস, রাঘবের সাথে 1১৯ 
ছিতীয় সর্গে আমরা লক্ষ্য করি ষে, যখন রাত্রি হল তখন দেবতাদের 
ষড়মন্ত্র সম্পূর্ণ হল । অন্ধকার রার্রিতে দেবতারা রাবণের বিনাশের পরিকল্নন! 
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প্রহণ করলেন। এক পক্ষ যখন সংগ্রামের প্রয়োজনে শুর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় 
আছে, অপর পক্ষ তখন অন্বকার রাত্রিতে গোপন অসদাচরণের যোগ 
নিয়েছে । 
তৃতীয় সগে” কবি প্রমীলার আসন্ন সর্বনাশের আভাস স্র্ষয ও অন্ধকারের 
ব'পকের.মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, 
আচল ভরিয়া ফল তুলিল দু'জনে । 
কত যে ফ,.লের দলে প্রমীল্ার অশখি 
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে? 
কত দূরে হেরি বামা সূর্যমুখী দূঃখী, 
মলিন বদনা, মরি, মিহির-বিচহে, 
দড়াইঝা তার কাছে কহিল! স্রঙগবে ১ 
“তোর লে! যে দশা এই ভোর নিশ' কালে, 
'ভানু পরিয়ে, আশি ওলে। সহি সে যাতন1! 
আধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে ! 
এ পরাণ দহিছে লে! বিচ্ছেদ-অনলে ! 
যে রবি ছবি পানে চাঠি বাঁচি আমি 
ভাহরহ, অন্তাচলে আচ্ছন্ম লে। তিনি ! 
আসার কি পাইব আমি ( উষার প্রসাদ 
পাইবি যেমতি, সতি, তুই ) প্রাণেশরে ?০ 
কভার সর্গের একটা ব্যাপার এখানে বিশেষভাবে দাদ মোগ্য। 
৩1 হচ্ছে এই যে, প্রমীলা স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের আশ9 ভাগ নারী 
সৈন্য নিয়ে লঙ্কাপুরে যাচ্ছে গভীর রাতরিবেলায় ১ কিছ্কু সেখানেও 
কোন গোপনতা নেই। বিদুঃতের মত উজ্জল স্প্তায প্রমীলা তার 
সখীদের নিয়ে রামের শিবিরের সাশনে এসেছে এবং অগ্রসর হপার দাবি 
জানিয়েছে, 
বীর শ্রেষ্ঠ তুমি, 
রধুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তার সাথে ; 
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী 
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স্ব্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে। 
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজবলে , 
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে, 
বীরেক্গ । রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ, 
যুঝিবে সে একাকিনী । ধনুর্বাণ ধর, 
ইচ্ছা যণিঃ নর-বর 7 নহে চর্ম অপি' 
কিনব! গদ1, মল্লযুদ্ধে সদ! মোবা রত ! 
যথাকচি কর, দেব ; ব্লিপ্ধ না সহে। 
তব ভানরোধে সতী রোধে সখী-দলে, 
ত্র বাঘিন'রে যথ! রোধে কিরাতিনী, 
মাতে যবে ভয়ঙ্করী_হেরি যগ পালে ।২১ 
প্রুমীল। যে হঠাৎ সঘুপতির সামনে এসে তাদের বিভ্রান্ত করেছে তা। 
নর, প্রথম থেকেই সে স্পট্ভাধে অগ্রসর হয়েছে এবং সবাইকে জানিয়েই 
গথ চলেছে, গোপনে হয়ত 
যথা বাদু সএ। সহ দাবানল-গতি 
দুর্যার, চলিল। সতী পতির উদ্দেশে । 
টলিল কনক-লঙ্কা, গজিল জলধি ; 
ন ঘনাকারে বণ, উড়িল ঢোঁদিকে :-_ 
কিন্ত নিশ1কালে কবে ধূম পুজজ পারে 
আবরিতে অগ্থিশিখা 2 অগ্রিশিখা-তেজে 
চলিলা প্রমীল। দেবী বামা-বল-দলে ।১২ 
প্রথম সর্দে ষেমন দেখেছি রাবণ মেঘনাদকে সেনাপতি পদে বরণ 
কমছে এবং প্রকাশ্য-যুদ্ধের প্রস্থতির জন্তে বলছে, তেমনি এখানে প্রমীলা 
ক্ষেত্রেও কোন প্রকার অস্তরালের এবং গ্রোপন আচরণের প্রশ্রয় নেই । 
অপ্রস্তত রাম-সৈন্তকে অতক্িতে আক্রমণ করে পরাভূত করা প্রম্মীলার্‌ পক্ষে 
অসম্ভব ছিল ন' £ কিন্তু প্রমীলাও রাবণ এবং মেঘনাদের মত বীরধর্মে বিশ্বাসী | 
তাই কোন প্রকার অসদাচিরণের সমর্থন তার মধ্য আমরা পাই না । প্রর্গীলা 
বলছে যে রাম মেঘনাদের শক্র এবং মেখনাদ-বীর, স্ুতবাং মেঘনাদ সংগ্রামে 
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ক্টাকে পরাভূত করবে । রামচন্দ্র প্রনীলার শক্র নয়, তাই প্রতি-বৈরীর স্ষে 
সংগ্রাম করবার আকাওকাও তার নেই, তবে আঘাত করলে প্রতিঘাতের 
ভস্ে সে প্রুর্তত হবে, 
রঘ্বর পতি-বৈতী মম 
কিন্ত তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি 
তার সঙ্গে । পতি মম বীরেন্দ্র-কেশবী 
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবনবিজয়ী ; 
কিকাজ আমার যূঝি তার বিপু সহ? 
অবল।, কুলের বাল।, আমর সকলে " 
কিন্ত ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছট| 
রসে আখি, মরে নর, তাহার পরশে 1২৩ 
এই সর্দে আম্রা দেখতে পাচ্ছি যে রাবণ পক্ষীয়দের কম বাদা€ কথনো। 
কঙ্গনো প্রাতিতে সংঘটুত হয় ; কিন্তু সেখানে রাত্রি অন্ধকাণ!চঙ্ থকে ন। 
এবং কোন প্রকার গোপনতার প্রণয় থাকে ন। | রাতিও সেখাণে দিবসের 
স্রচ্ছত1 পায় । এক ক্ষেত্রে স্ধালোকে সমস্ত কিছু উদ্ছ্ল। ভশদ্েত্রে 
অগ্রিশিখায় সমস্ত কিছু উদ্ভাসিত । এই সর্গে মাইকেল মধক্মদন দক্ত 
হনাবরত অগ্নির উপমা এনেছেন, যেমন- 
১ চমকিলা বীররন্দ হেরিয়া বামারে, 
চমকে গৃহস্থ যথা! ঘোর নিশাকালে 
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে 1৯৪ 
২ যথা দূর দাবাণলপ পশিলে কাননে, 
অগ্নিময় দশদিশ ; দেখিলা সঙ্গখখে 
রাঘবেন্্র বিভাবাশি নিধি আকাশে, 
সবণি বাগিদ পুর্জে 1১৪ 
৩ অগ্রিম আকাশ, পরিল কোলাহলে, 
যথ। যবে ভূকম্পনে, ঘোর বব্রনাদে, 
উগরে আগ্নেয়গিরি অগ্রি-ক্রোতোরা শি 
নিশীথে 1২৬ 
৮১ 


মধুস্ছদন--৬ 


৪ যথা অগ্নি শিখা দেখি পতঙ্গ -আবলী 
ধায় রঙ্গে, চারিদিক আইলা ধাইয়। 
পোরজন 1২৭ 
€ে চলিল। অঙ্গনা 
আগ্রেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে ।২৮ 
সপ্তম সর্গে রাবণ যেখানে শুধু বীরধর্মের উপর নির্ভর করে উজ্জ্বল 
দিবালোকে প্রকাশ্য সংগ্রামে নেমেছে, সেখানেও রাম-পক্ষীয়ের। ছলনা এবং 
গোপন ষড়যন্ত্রের প্রশ্রয় ছাড়েনি । রাবণের পরিচয় এ সর্গে যতট। পরিপূর্ণভাবে 
স্পট হয়েছে, অন্য কোথাও ততটা হয়নি । সবস্বহার! হয়ে রাবণ চরম 
সঙ্কটের মুত্রুরতে একমাত্র মৃত্যুর জন্তে প্রস্থত। এখানে মৃত্যুতে তার পরাজয় 
গায়, কিন্তু পরিপর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা । রাবণের উক্তি উদ্ধ'তিযোগ্য £ 
দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে 
জরী রক্কঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে 
কাতর দেবেন্দ সহ দেবকুল-রথী , 
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে 
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে, 
বীররন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে, 
সোঁমিত্রি বধিল পূত্রে, নিরস্ত্রসে যবে 
নিভৃতে ! প্রবাসে বথা মনোদঃখে মরে 
পবাসা,আসাকালে না হেরি সন্মখে 
শেহপাত্র তার যত পিতাঃ মাতা, ভ্রাত?) 
দর্িতামখিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপৃবে, 
সর্ণ লঙ্কা-অলকার ! বকালানধি 
পালিয়াহি পৃ সন তোমা সব আমি; 
জিজ্ঞানহ ভূমণল, কোন বংশখ্যাতি 
গক্ষোবংশখঠাতি সম ? কিন্তু দেব-নরে 
পরাভবি, কীণ্তিরক্ষ রোপিনু জগতে 
বথা! শিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে 


৮২ 


বামতম মম প্রতি ; তেই শুখাইল 

জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে ! 

কিন্ত না ৰিলাপি আমি । কি ফল বিলাপে? 

আর কি পাইব তারে? অঙ্রবারি ধারা, 

হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতাস্তের হিয়। 

কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব 

অধরম্মী সৌমিত্র মুটে, কপট সমরী ;- 

বথা যদি যত্ব আজি, আর না ফিরিব-- 

পদার্পণ আর নাহি করিব এপুরে 

এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই; রক্ষোরথি ! 

দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে 

বিশ্বজয়ী, স্মরি তারে চল রণস্থলে ! 

মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি? 

কে চাহে বাচিতে আজি এ কবুরকুণে- 

কবুরিকুলের গব মেঘনাদ বলী !১৯ 

এর পুবের অর্থাৎ ষষ্ঠ সর্গে অন্ধকারে গোপন অন্ঠায়ের চরম নদশন 

ধামর। দেখেছি 1. সবপ্রকার হায়, স্ভাব, সন্্রম, ক্ষত্রধর্ম বা সজীব বীরধর্মের 
*1%৩) সন্ত কিছুংক অস্বীকার করে লক্মণ নিলজ্জ-তস্করের মত দেবতাদের 
সহায়তায় কৌশলে মেঘনাদকে হত্য! করছে । লক্ষণ এসেছে মায়াদেবীর 
সহায়তায় সকলের অলক্ষ্যে অত্যন্ত গেপিনে । কাপৃকবতার এমন জঘন্ত 
নিদর্শন আর কোথাও নেই । অন্ত দিক আমরা দেখি যে, মেঘনাদ প্রকাশা 
যূদ্ধে লঙ্্মণেব সন্মখান হবরি পুরে ইষ্টদেবকে অঠনা করছে । এ অর্ঠন। 
আত্মশঞ্তিতে বলীয়ান হওয়ার জন্ঠে, লক্ষমণকে শিহত করার গোপন 
কৌশলের সন্ধান জন্যে নয এবং মদন পখতে হবে ইষ্টদেবের পৃজাও 
গোপন থাকেনি ॥। বিভীষণের পথ শিদশে লক্ষণ সেই অর্টনাক্ষেত্রে 
উপস্থিত হয়েছে এবং গোপন আক্রমণে শুধু যে মেঘনাদকে হত্য। করেছে ত। 
নয়, সত্য, পবিত্রতা এবং মনুষ্যধর্মকও হত্যা করেছে । লক্ষণের পক্ষে 
যৃণ্ভি হচ্ছে ঃ 


৮৩ 


আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু 
ছাড়েরে কিরাত তারে? বধিব এখনি, 
অবে।ধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে 
তোর, ক্ষত্রধন্ন, পাপি, কি হেতু পালিব 
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে 1ৎ* 
এর সুন্দর উত্তপন দিয়েছে মেঘনাদ নিজেই £ 
কত্রকুলগ্রানি, শত ধিক তোরে, 
লক্মণ। শিল'জ্ঞ তুই । ক্ষত্রিয় সমাজে 
রোধিবে শ্রবণপথ ঘ্বণায়, শুনিলে 
নাম তোর রখীরদ্দ ! তঙ্কর যেমতি 
পশিলি এ গুহে তুই 1৩১ 
এঞগ্ায় সনরে চরমভাবে আহত হল যখন মেঘনাদ তখনকার বর্ণনায় 
মধস্থদণ অপরিসাম করুণা প্রকাশ করেছেন £ | 
যথায় বপি হেশ সিংহাসনে 
সভাগ কব্বরপতিঃ সহসণ পড়িল 
কনক কু) খসি, প্রথচজ় যথা 
বিপরণী কাটি বব পড়ে রথতলে | 
সশন্গ লক্ষণ শন শ্মারিলা শহরে । 
প্রশালার বাসের শয়ন নাচিল। 
আত্মবিশ্মতিতে, হায় অকম্মাৎ সতা 
মুছিনা। সিন্দুপ-বিন্দু সুন্দর ললাটে ! 
মৃচ্হিল৷ রাক্ষসেন্্রানী মলোদরী দেবী 
আচস্থিতে ! মাতকোলে নিদ্রায় কািশ 
শিশকুল আত্তনাদে, কাদধিল যেশতি 
রজে ব্রজকুলশিশু ধবে শ্ামমণি 
অধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে ।ৎ২ 
মেঘনাপের হত্যার পর লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ যখন ফিরে চললো রামেক 
কাছে তখন তারা স্প্ পথে সম্মত শিরে যায়নি । যেভাবে গোপন 


৮৪ 


পদচারণ ছিল তাদের প্রথম যাত্রায় সেই একই গোপনতা নিয়ে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে কিছুটা শঙ্কাকুল চিন্তে তারা পলায়ন করলে! $-- 
বাহিরিলা আশুগতি দৌহে, 
শাদূলী অবর্তমানে, নাশি শিশু য্থা 
শিষাদ' পবনবেগে ধায় উর্ধাশ্বাসে 
প্রাণ লয়ে' পাছে ভীম? আক্রমে সহসা, 
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে 1৩ 
অপরিসীম তমসার চিত্র একৈছেন মধুস্দদন অই্টম সর্গে, যেখানে 
রামচন্তর পাতালে গিয়েছেন পিতা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে । সর্গের 
আবন্তেই আমরা রাত্রি দেখি । এইরাত্রিতেই বৈতরণী পার হয়ে চির 
নিশারত-পুরীতে রামচন্দ্র আসছেন । এখানকার অন্ধকার অতলম্পশী, ভয়াবহ 
এবং যন্ত্রণায় নিঃসংশয়। মধুস্দদন এই সঙ্গের আদর্শ পেয়েছিলেন 
ভাঙিলের ইনিদ মতাকাব্যের যষ্ঠ পৃস্থকে ! ইনিদে অন্ধকারের বর্ণনা এভাবে 
আছে £ 
70065 5276 11125 2 1010 0970076১5, ৮801 11009100005 
0010 [1)620 290 7018175 10706110655 2100৮ 119৫], (1)70001 
790605 911156917001995 127017170, 0100 09856 119 130178095 511010 


(0০79 19 519 1706 /3৮1717) 7 25 201) 1] 01081 8 ০০৫ 
00067 2 960] 7000153 906017910505 1121৮ আ])0োচ 00002521059 
17100617116 515 1 51780020100 2. 10180]. 17012176129 56010 
10৩ ০0107 7া০]া। 117০ 90710. [71 17017601010 ৮০] 
[0101797708 [72]], 17) 1156 5৪: 10৮/5 01 179009, 07194 2100 
ঢ99165] 025০ 1১85০ 1510 (17617179605. 3120005 (০77001৩ ০01 
89700 1759০ 15617 07611108 1070, 091110 101509569, 0) 
4585 02101709176 [710297) 61)৩ 00011561191 0£ 1551, ৮৫15 
৮০০7৮, [0621 0110 1817, ৩৮15 017৩ 31001) 7150 29 01950 
|) €০ 10621192700 00৮ 01 51101087)5 2750১ 195 6250 07075519010 
10. (709৮, 1)8861)+5 1797791105৩7, 81. 4100. 0 200] 01782002015 


01 1199 [11139 220 61576) 2010 91110 1100 17092170201) ৪. 


81000 110৮012 19100176 17017 50810 10817-58 


৮ 


নধ্স্দন অন্ধকারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে £ 
দেখিল। সভয়ে 
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত ! 
বহিছে পরিখারপে বৈতরণী নদী-_ 
বন্রনাদে ; রহি রহি উথলিছে বেগে 
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পত্রে পয়ঃ 
উচ্ছ্বাসিয়। ধুমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্রিতেজে ! 
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশ দেশে :-- 
কিছ! চন্্র, কি্বা তারা ; ঘণ ঘণাবলী,_ 
উগার্ি পাবকরাশি, ভ্রমে শুন্ত পথে 
বাতগভ” গঞ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি 
পিনাকী, পিনাকে ইতু বসাইয়া রোষে 1৩৫ 
মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে বিদেশী প্রভাব অনেক বেশী পড়েছে 
এবং প্রভাবট মূলত স্বংল । কাব্যভাবের দিক থেকেও এ সর্গট সর্বাপেক্ষ 
দুর্বল । এখানে গতির পরিচয় নেই, প্রাণ-ধর্মের পরিচয় নেই, একটি 
আড়ুষ্ট অচেতন কল্পনাকে মধূস্থদন কোনক্রমে আমাদের সামনে তুলে 
ধরেছেন । বিদেশী-সাহিত্যের মূল অনুকৃতির কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি 2 
১ এই পথ দিয়! 
যায় পা্প। দুঃখদেশে চির দুঃখ ভোগে ; 
হে প্রবেশি, ত্যাজি স্পহা, প্রবেশ এ দেশে 1৩৬ 
দাস্তের ডিভাইন কমেডিতে পাই ঃ 
00217 1756 0100 1020. 6০0 6108 0165 ০1 09501211010, 
011)79505 200 0106 1990. 00 50310575 0001718], 


[57005171706 (109 080. 2702)£ 6106 1996 016862015, 


96537089101 ৮85 7806 ৪১ 31906 ০ 1709 
১৪৪ 07105566910, 8170. 1 9617)0 80106 ) 


[25 0012 2]] 1700, ৮00. (18৮ £০ 20 05 070৩ 8 
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রি বজ্‌ননখা, মাংসাহারী পাখী 
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিশ্ড়ে নাড়ীভু*ড়ি 
ভন্ক্কারে 1৩৮ 
ওদিসির একাদশ পুস্তকে আছে ঃ 
€ড০]8198, 1001001700 2190৮0 022,150 টান 16001 
[11111061015 19011, 5181)1১০0 10010 119০ ]1%ো, 
800 19০ ০০৮10 700৮০11১058] 1০77 011,2৭ 
৩ নহে ভূতপুৰ দেহ এবে যা দেখিছু, 
প্রাণাধিক ! ছারামাত্র ! কেমনে উরঁইবে 
এ ছায়! শরীরী ভমি? দর্পণে যেমঙি 
প্রতিবিহ্ব, কিছ্বা জলে এ শরীর মম 1৪* 
ওদিসির একাদশ প্রস্তকে পাই ওদিসিউসের মাত! বলছেন £ 
০ 1691) 21070170076 210 11610, 110106 1১0017010১৮ 9100, 
91000 €1)6 191121)-1581660. 7016 00109507000 ঠ1)617) 00510 
11)6 71710 19017631010 250811177726--10 851) ; 
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মায়াদেবীকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকার নরকের দেশে রামচক্ত্রের যাত্রা 
এপোলোর প্রিস্টেসের সঙ্গে ইনিদের যাত্রার সঙ্গে তুলনীয় । ইনিদ এসেছে 
এক ভয়াবহ নদীর তীরে যেখানে বহু আত্মা জড়ে হয়েছে নদী পার হবার 
আশার । বসন্তের শুতে ঝরে পড়া অজস্র শুকনো পাতার মতে। তাদের 
সংখ্যা! অনেক । নদী পার হয়ে তারা যেতে চাচ্ছে সুর্যকরোজ্ছল ভূমিতে, 
তারা আশায় তাদের বাছ প্রসারিত করেছে, কিন্তু নিষ্ঠুর নৌকাচালক্ষ 
তাদের কাউকে পার করছে, আবার কাউকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ইনিদ প্রশ্ন 
করলো, নদীর তীরে এ জটলার কারণ কি? এ সমস্ত আত্মার! কি চায় ? 
দেবী উত্তর করলেন £ 
৯1] 61005 1701676009 ৮710101। ৮০৮ 53৩ 270 016 7650107০81555 
ঘ150 12015018115]. 1106 ৮2102) ০৮৪] 60016 55 0058809, 
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মধুস্দনের অনুকৃতি এ অংশে অতঃন্ত দুর্বল । তিনি নদীতীরে এক 
অন্থ'ত সেতুর কথ! ধলেছেন যেদিকে লক্ষ কোটা প্রাণী ছেটে চলেছে । তিনি 
প্রশ্ন করছেন যে, সেতুটি বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করছে কেন এবং অগণ্য 
প্রাণীও ব। সেদিকে দ্ুটে চলেছে কেন। মায়াদেবী ভার উত্তরে 
বলছেন £ 
কামরপা সেতু, 

সীতানাথ ; পাপী পক্ষে অগ্রিময় তেজে, 

ধ্মারত ; কিন্ত যবে আসে পুণ্য প্রাণী, 

প্রশস্ত, স্ন্দর, স্বগে” স্বর্ণপথ মথ্‌' । 

ওই যে অগণ্য ভাক্প। দেখি, নুমণি, 

শ্াজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে 

প্রেতপুরে, কল্পুকল ভূঞ্জিতে এ দেশে । 

ধন্ম পথগামী যারা যায় সেতুপথে 

উত্তর, পশ্চিম! পরর্ববহ্থারে ;) পাপী যারা 

সাতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি 

মহারোশ ; যমদূত পাড়য়ে পুলিনে, 

জ্বলে জলে পাপ প্রাণ তপ্ত তিলে যেন! 

চল মোর সাথে তৃমি ; হেরিবে সত্বরে 

নরচক্ষঃ কভু নাহি হেখরিয়াছে যাহা 8৩ 

ইনিদ কাব্যে ইনিস যখন নদীর ৩রে এল তখন নোকাচালক তাকে 

লক্ষ্য করে বলল, তোনরা যেই হও, ভোমাদের গতি সংযত কর ; বল, কোথা 
থেকে আসছ । এটা ছায়ার দেশ, ঘমের দেশ এবং স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত্রির দেশ । 
এ নদী সকলে অতিত্রম করতে পারে না। 


৮৮ 


৬ 8065৩ ১0. 81৩ 130 911709 21 27709 10৮8143 [9 1, 
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৩খন ইনিদের সঙ্গিনী 'এপালো দেবতার পুজারিণী উত্তরে বললেন 
যে, গাদের কোন অসদৃদ্শ্া নেই এব; ঠাদ্র সে পথে আসার অধিকার 
আছে। এই বলে তিনি মন্ত্পত রকষশাখা তাকে দেখালেন । বক্ষশাখা 
দেখে প্রহরী বিনীত ভল এবং তাদের খায়ায় বাধা দিল না। 
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এর পর তারা নদী অতিক্রম করলেন । 

ধেঘনাদ বধ কাব্যে এ অংশের অনুকৃতি এভাবে ঘটেছে £ 
ধীরে ধীরে রঘূবর চলিল! পশ্চাতে, 
সুবর্ণ দেউটী সম “অগ্রে কুহকিনী, 
উজ্জ্বলি বিকট দেশ । সেতুর নিকটে 
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট মূরতি 
যমদূত দণগুপাশি। গজ্ছি বক্রনাদে 
শৃধিলা কৃতান্থচর, “কে তুমি? কি বলে, 
সশরীরে, হে সাহসী, পশিলা এ দেশে 
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব 
দণগ্ডাঘাতে মুহুর্তেকে ! হাসি মায়াদেবী 
শিষের ব্রিশুল মাতা দেখাইলা দূতে । 
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে ;_ 
“কি সাধ্য আমার, সাধিব, রোধি আমি গতি 
তোমার? আপনি সেতু স্ব্ণময় দেখ 
উল্লাসে, আকাশ যথা উধার মিলনে !' 


৮৯ 


বৈতরণ নদী পার হইল! উভড়ে । 

লোহময় পূরীদ্বার দেখিল! সম্মুখে 

রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্ভি রাশি রাশি 

ঘোরে অবিরাম গতি চৌদিক উজলি !9৬ 
'ইনিদ'এ নদী পার হয়ে ইনিস এল বিভিন্ন বেদনা, পীড়া, লাঙনা 

এবং দুঃখের ক্ষেত্রে । সে অংশের বর্ণনা 180155015 100281৮এর অনুবাদ 
থেকে তুলে দিচ্ছি ঃ 
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আর মধুস্্দনের রামচন্দ্র নরকে যা দেখলেন ত1 ঢরম বীভৎস ও 
বিকল । ভাষা আড়ষ্ট, গতিহীন বাক্য-বিশ্তাস অত্যন্ত শ্রথ এবং সম্পূর্ণ 
চিত্রটি শিল্প-বিচারে আপত্তিজনক এবং অহেতুক কই কল্পনায় ভারাক্তাস্ত । 
উদাহরণটি এই £ 


অস্থিচমসার দ্বারে দেখিল। সুরথী 
জর-রোগ । কভু শীতে কাপে ক্ষীণ তনু 
থর থরি ;: ঘোর দাহে কভু বা দহিছে, 
বাড়বাগ্সি তেজে যথা জলদলপতি । 

পিত্ত, প্রেম্া বাম, বলে কভু আক্রমিছে 
অপহরি জ্ঞান তার । সে রোগের পাশে 
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ১ 

অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগরি দুর্মতি 

প্নঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলি ছে 
স্খাদ্য ! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে 
ঢলু ঢূলু ঢুলু আখি! নাচিছে, গাইছে 
কভু, বিবাদিছে কভু, কাদিছে কভু বা 
সদ] জ্ঞানশুন্ত মৃঢ়ঃ জ্ঞানহর সদ] ! 

তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ 


৯১১ 


শব যথা, তবু পাপী রত গে! স্ুরতে- 

দহে হিয়! অহরহঃ কামানল তাপে ! 

তার পাশে বসি যক্ষা শোণিত উগরে, 

কাসি কাসি দিবানিশি ; হাপায় হাপানি- 
গহান্পীড়া ! ইত্যাদি--৪৭ 


অগ্টঘ স্গের বিদেশী প্রভাব আলোচন! করতে গিরে আমি আমার 
আলোচনার মুলসুত্রকে অনেকট। অতিক্রম করে এসেছি । এই সগটি 
অনেকটা অছেতুক সংযোজন । মধুস্থদন ইচ্ছে করলে দেবতাদের কৃপায় 
সহজেই লক্ষণকে বাচাতে পারতেন, দশরথের কাছে নরকে বামচন্দ্রকে 
টেনে নেওয়ার কোন দরকার ছিল না । মুল রামায়ণের বিশল্যকরণী নিয়ে 
এলেও চলতো! । নধুস্দন নিজেও তার বিভিন্ন পত্রে এ সর্গ সম্পর্কে 
বিশেষ কিছু বলেননি । তিনি শুধু ইনিদের প্রভাবের কথাই বলেছেন-__ 

সাত, 1২21) 15 10 [90 00901000 11370051;17011 10 115 
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নবম সর্গে আমরা আবার প্রকাশ্য দিবালোক দেখছি । এখানে আমরা 
বেদনার্ত রাবণকে পাই পুত্রের সৎক্রিয়ার জন্যে, গরামচন্দ্রের কাছে সপ্ত্দিন 
য্দ্ধক্ষান্তের আবেদন জানাচ্ছে। কোথাও কোন গোপনতা নেই, বরঞ্চ 
আশ্চর্ষ সজীবতায় শক্র রামচন্দ্র প্রশংসা সে করছে £ 


তিষ্ঠ তুমি স*ুসন্তে এ দেশে 
সপ্তদিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি ! 
পৃন্তরের সংক্রিয়) রাজা ইচ্ছেন সাধিতে 
যথাবিধি । বীরধর্ম পাল, রঘুপতি ! 
বিপক্ষ সুবীরে বীর সন্নানে সতত | 
তব বাহুবলে; বলি, বীরশুন্ধ এবে 
বীরযোনী স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্ত বীরকুলে 
তুমি! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি। 
অনুকুল তব প্রতি শৃভদাতা বিধি ; 


৯২ 


দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে : 
পরমনোরথ আজি প্রাও, সুরধি 18৯ 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মধুন্থদন রাবণের চরিত্রকে পরিপূর্ণ করেছেন 
বিশেষ আবেগের মধ্যে তাকে জাগর্িত করে এবং শক্তিমান মানসিকতার 
নধো । তার জীবনের দশ্যমান বিস্তার এখানে নেই, রাবণ আপনার 
হৃদয়ের সতেয আপনাকে নিমণাণ করেছে । মধুস্দন আবার অন্ধকার 
এবং আলোকের বূপকগভ বৈপরীত্য এনেও রাবণ চরিত্রের পূর্ণতা জ্ঞাপন 
করেছেন! 


৯৩ 


সম 


টাকা 


বিশ্বনাথ কবিরাজ তার “সাহিত্য দর্পণে” মহাকাব্যের সংজ্ঞা 
নিয়ে বিস্তৃত আলোচন! করেছেন। মধুস্থদন তার বন্ধু রাজনারায়ণকে 
একসগয় লিখেছিলেন--৭ 51721] 0096 2110৮ 07৮5]1 ৮০0 1১০90100 
00৬) 1)% (1) 01012. ০11৮7, ৬1552175112 ৮ 1])0 ১৪101654. 
1)277)90- “সাহিত্য দর্পণ” গ্রশ্থটি খুষ্টীয় চতুদশ শতকের মাঝামাঝি 
সময়ে রচিত হয়েছিলে। | মহাকাব্য সম্পর্কে বিশ্বনাথের মন্তব্য ছিলে।_ 
ক) মহাকাব্য হবে সর্গ দ্বারা গঠিত অঙ্টাধিক সঞ্গের ছন্দোবদ্ধ কাহিশী, 
(খ) মহাকাব্যের নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন দেবত] ব। সঙ্গুশজ তি 
'নত্রিয় প্রভৃতি গোত্রের কেউ । আবার একই বংশের জাতকুলীন একাধিক 
খাজাও একসঙ্গে নায়ক হতে পারেন। গ' শুঙ্গার, বীর ও শাস্থরসের 
মধ্যে যে কোনও একটি হবে মহাকাব্যের অঙ্গীরস এবং বাকী সমস্ত এস 
হবে অঙ্গরস, ব) মহাকাব্য রচিত হবে এতিহাপিক বা কোনও সচ্ছণ 
ব্যক্তিকে আশ্রয় কনে? 09) মহাকাব্যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোম 
এই চার বণেরি কথাই থাকবে কিন্তু একটি বগ'ই মুখ্য ফলরূপে বণিত 
হবে, চ) প্রত্যেকটি সে এক রকম ছন্দ থাকবে এবং প্রত্যেক সগের 
শেষে পরবতী সগের বিষয়বস্তর স্চচনা থাকবে । (দ্রষ্টবা ৪ সাহিত্য - 
দর্পণ £ বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধণায়, পুন্তকণ্ত। 
কলিকাতা ৯, ১৩৭৬ ॥ 

গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততল (খৃঃ পৃঃ ৩৮৪-খুং পৃঃ ৩২২) 
তার £০৪:০9 নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে মহাকাবা হচ্ছে ছন্দোবিস্তাসের 


৯৪ 


২৩০ 


৪. 
ডে 
৬ 


£/ 


১০, 


মাধ্যমে একটি দীর্ঘ পরিসরে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুভূতি । 
মহাকাব্য অমিশ্রিত ছন্দে রচিত একটি কাহিনী! মহাকাব্য সময়ের 
কোনও সীম! নিদিষ্ট থাকেনা যেখানে প্রাজেডীতে একটি পূর্ণ দিবসের 
আলোকিত সময়ের মধ্যেই সমস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে । (4১756010008 
[১0900520056 £৯:হত05206 5 0০3217 2159 : [60০1 
2. 0. 87111 1957.) 

17006]: 1176 00559, 11207518600 1১৮ [২০01১০1% 
[10289228105 10811761781], [.0500) 1962--হোমারের 'ওডিসি। 
মহাকাবের সঙ্গে পরিচিতির জন্য এ অনুবাদটি নির্ভরযোগ্য এবং 
উপভোগ্য । গ্রীক উচ্চারণে নায়কের নাম 'ওদিস,.সিউস' এবং লাতিন 
উচ্চারণে “ইউলিসিস” । 

মেঘনাদবধ কাব্য ঃ ১মসর্গঃ চরণ ৩০৮--৩১১ | 

এ চরণ ৭৬৪--৭৭০। 
“অথবা কৃতবাগত্থারে বংশেহশ্মিন্‌ পৃর্কাশ্থরিভিও | 
মনো বজ্‌, সমৎকীর্ণে সুত্রশ্তেবান্তি মে গতি 1৪ 
_রঘ,বংস্ম্, প্রথম সগহঃ চরণ ৭--৮। 
মেঘনাদবধ কাব্য 8 ১ম স্গঃ চরণ ২৭--৩৯। 
এ ৪থ সগঁঃ চরণ ১৩--৯০। 
যেমন- 
“বাগার্থাবিব সম্পৃক্ত গগার্থ-প্রতিপণ্ডয্রে । 
জগতঃ শিতরো বন্দে পাববতাপরমেশখখো। ॥” 
_ রঘু, বংশম্, প্রথম সগ চরণ ১-২। 

11715 25 2102]0 ০06 2775 2100 012. 11707, 11800 11) 1১0 
20) ০১110, 109 ৮745 6100 0756 60 5811 17077 [1)0 12150. 01 1305 
2190 72201). 11219 26 115 12৮1220 517010, ছে 20৩ হাতা 
(730012610175 02, 1715 ৮8৮ 7011) 05 12100 810 017 11) ০০681 ; 


17161) 77596] 11100 16, 002 00170 85 25117155526. 00010. 
1106 10255610725], 41201091780 2150 10 07200162167 


5১৫ 


51001112812 811816, 9306 8 1896 15 9/০০৪৪০.৪০. 18 
10208057513 01655 2750 805681117)5 6136 £০909 01 1955 18০৩ £0. 
(110 14861) 183)0 7 81)0. 0026 525 €1)0 01381000150 18611) 


1801013, 6196 1,079 ০01 48102, 21710 0105 70:00. 96019701205 01 
1০280, | 


“11732 101 17501186101), (০0 101] 1১07 1৮ 81] 10981, 8120. 
1007 61) 00:০2] ০1 [7025017 5719081190. 51101) 00112850 6০ 1961 
11)210565 (1786 1 150 10)012086101) 5179 001090 2 1881) 18178 
1017 1215 (10071702771 0077055 ০0 2980. 11081 1070 10861 01 
00৮17601087) 00 0206 9০ 27275 61215. (12 2 1006 
40০10, 4৮৬ 29৮1172075151100 9৮ ৬৬, চে, 0801050110121216-- 
110 [১0100017) 001955105, 1956 ), 

১১. 19817602206 10৮120 001000%, 11727518190 170৮ 
1)017061/% 1, 92525, 1176 790527 01955705 1949 দুষ্টব্য | 


১২. 2110010161৮ 0170, 00 51017110051 0956 036101 
[১০910 81] (00010 (1 00712176192 2100 000, 
[75200 010, 1002 11701 0509৮৮15 ১ (100 11022 016 251 
ড/০5% 131059171, 2110 ৮৮101 1701£71065 ৮517565 016507680 
1)0৬০-12]56 ১৪5৮ 1১:০০1108 077. 61716 ৮৪2১ 20555, 
/৮170.7712051 1 010102706 2 সি] 2] 015 081 
1[11077106) ৮৮107 15 10৮ 72156 0100 50100: ; 

11175 €0 1100 10011] ০1 (1015 01021 ডি 10171 
]778$ 299016 000৫1121175 ১5101৬1)৩৩, 
4৮7 0৮515 210 ০0৮৪ 04 0200 60 090, 

। 1৯2100150 1.0১, 1360] 1, 17--26 


১৩. কিংলায়র নাকের পঞ্চম অন্গের দ্বিতায় দৃশ্যে এড গারের উক্তি ॥ 
১৪. গেঘনাদবধ কাবা £ ২য় সগঠি চরণ ১-২৯। 


১৮. এঁ দম সগ? চরণ ১ 
১৬, এ ৮ম সগ্গ, চরণ ১-%৫। 
৬১৫. এ ৭ম সগ, চরণ ১-৫। 


৯৬ 


১৮০7৮9620০9 2 ৪0575629901 1, 114. 
(2190 1১০০110] 0755 0£ 001) 10515, 1.000010 08%1010 
17101910122555 1934 1. 

১৯ মেঘনাদবধ কাবা £ ১ম স্গ” চরণ ৭৫৫+-৭৬৭। 

২০. মেঘনাদবধ কাব্য ; ৩য় সর্গ, চরণ ৪৭--৬০। 


২ এ চরণ ৩১৬--৩২৮। 
উহ এ চরণ ১৬০--১৬৬। 
১৩. ঁ ঢর৭ ২৩৭--২5৪। 


55,5১৫ ২৬) ২৭, *৮ এ 9ররশ যথাক্রমে ২৫০-৯৬, ত২৩--৩৬৬, 


৩৯০৭--৫০৮ ০৮৬১০) (১ ২ শার্ডেইত | 


টি এ দা সগ চরণ ৩৫৫-৩৯৬। 
৩.1 এ ৬৪ সগ? চরণ ৪৮৬--৪৯) 1 
এ এ চরণ ৪১৩--৪১৯৭ 1 

৩১ এ চরণ ৬২৯--৬৪১। 

৫৩, এ চরণ ৭০৪--৭০৮'। 


2. ৮৬, 1০ 12801:501) 1৯7181৮৮ কৃত অনুবাদ । 

₹৫. মেঘনাদবধ কান্য £ ৮ম সগঠিঢরন ১৬৪-১৭৪। 

৩: এঁ ৮ম ২১৮--২১০। 

৫০, 1) 20010 1)1571000027760ত5- 1722518650 05 
1)০70911)% 1. ০৮০75, 11500070101 01559105, 1949, 115. 
170 007770--05281010 111, 

৬৮. মেঘনাদবধ কাব) £ ৮ন সগতচরণ  ৩১০-৩)১৯। 

০১,000 856% 7 110]7)০1,17520518600 1১5 1২০0171 
[702291510, 11000], [00001 1962, (800 00৮০1), 
11795 576--579 1), 

5০, মেঘনাদবধ কাব্য £হ ৮ম সগণ্ চরণ ৮০৪৮৮ | 

৪১. ৩৯নং দেখুন, চরণ ২১৯--২২২। 

€ই, ড, চু, 120109920) 1001515 কৃত অনুবাদ । 


৯৭ 
সধুকদন--৭ 


৪৩, মেখনাদবধ কাব্য £ ৮ম সগ” চরণ ১৮৬--১৯৮ । 

8৪5 86, ৮৮, [7 180055010” 100181/ কৃত অনুবাদ । 

৪৬. মেঘনাদবধ কাব্য £ ৮ম সগণ্ চরণ ১৯৯--২১৬। 

£৭, এ চরণ ২২০--২৩৯। 

৪৮. রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র। ক্ষেত্রগপ্ত সম্পাদিত কবি 
মধুসুদন ও তার পত্রাবলী গ্রন্থে উদ্ধা.ত পৃষ্ঠা ১৪৭ । (প্রকাশক, গরস্থ- 
নিলর, কলিকাত1-৯, ১৩৭০ | 

৪৯ গেঘনাদবধ কাব্য ১ম সগ”? চরন ৭৮--৯০। 


মেঘনাদবধ কাব্যে উপমা 


নহারাব্যে মানবজীবনের অংশবিশেষের অর্থাৎ বিশেষ কোশ একা, 
দিকের পরিচর্যা থাকে না: পিদ্ধ জাঁকনের পর্রিপ্ণতার পরিচত থকে । 
কবি বিভিন্ন কৌশলে এই পখিপ্ণতাকে স্পঈ করেন । কবি আগিন ভাষার 
মৌলিক শক্ভাগার এবং বাকার অঙ্গয়শঙখলাকে ভবলহ্ন কেই তার 
নধ্যে নতুন ভাবস্পন্দন এনে থ[্ন এন এভ। হু হাকা।ব্য জীবনোপলতির 
পরিপূর্ণত! জাগে ।  চরিত্রনিন1৮+, ঘটনা এবং অবস্থার পরনায় এব 
সবোপরি কাহিনীকে জপ দেওয়ার মধ্যে এপরিপুণতার পরিচয় রী 
“তি কেত্রেই কবি-জীবনের বিক্তিয এবং বলিগ্তার পখিয় তেপাও 


৯ 


ট% করেন ॥ 

টরিননিম্ণনে পরিপূর্ণতা প্রতিগার ভন্যে পপি অধিকাদশ কেড়েই 
উপমার ব্রণপ্রসার এবং অবিরল বাঞ্জনার স্যোগ রে গাঞিন 
উদাহরণস্বরূপ মেঘনাদবধ কাবার তৃতীয় সগ্গেরি উল্লেখ কর। ঘেতে। 
পারে । এ সর্গে আমরা প্রনালার পাচ পাই প্রশীল। আশীবিগহে 
গাতরা এবং স্বাশীর সঙ্গে মিলিত হবার আকাগকষায় ছিধানীন জীবন 
হুভির কগন। করছে । গর গ্গে প্রমীলার যে গগিচর পাহ ও 
সবদিক থেকে পরিপর্ণ। এগন কখনও মনে হয় গা যে প্রমীলা বিভিন্ন 
:হর্তে কারণ-বিশেষে ধিভিম আবেগের অধীন হজ্রছ্ছে ; কিঙ্ত আনে হয় 
যে তার সশ্র্ণ সন্ভা এক9 বিশ্ষে সত্যকে জাগ্রত করতেই উম্ম 
হয়েছে। তার চরিত্রের পুবাপর ব্যাথ।! করার প্রয়োজন পড়ে না, 
সম্পূর্ণ জীবনের প্রবাহেরও পরিচয় আমরা চাই না। বে মুহুর্তে সে 
পকাশিত সে নুহর্ভেই সে সম্পূর্ণ এবং সে হড়ভেহি তার চবির সর্ধরূপে 


৭১৭) 


বি্শিত। কবি এই গরিপূর্ণতার পরিচয় এনেছেন সমধমী উপমার 
ত্রমপ্রসার ও অবিরল ব্যঞ্জনা এনে । বেদনা-ব্যাখ্যায় এবং আবেগের 
অব্র গতি-উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমপ্রসারিত সমধর্মী উপমার প্রয়োগ কর। 


হয়েছে । সগেরি আরও্ডেই বেদনাধর্শী উপনার ব্যঞজন! রয়েছে £ 


প্রমোদ-উগ্ভানে কাদে দানব-নন্দিনী 
প্রমীলা, গতি-বিরহে কাতরা যুবতা । 
অশ্র+াখি বিধমখখী শ্রমে ফুলবনে 
কভু, ব্রজ-কুপ্জ-বনে, হায় রে, যেখনি 
পুক্তবাল:, নাহি হেরি কদম্বের মূলে 
পীতধড় পীতাঙ্গরে, অধরে মরলা । 
বড ৭" মন্দিণে পশি, বাহিরায় পুনঃ 
বিপরহিণী। শু শীড়ে কপোতি যেমতি 
বিধশ ! কভু ধা উঠ, উচ্চ গৃহশ্চুড়ে, 
এক-ুষে টাহে বাশ দর লঙ্কা পানে, 
অবিরঞ্গ ঢক্ষুঃজলি পাহিয়' অশচলে !_ 
থারব বাখরী, বীণা, ইবি, মন্দির, ॥ 


পচ 
॥ 


গওলানি ।১ 


এখ। ০ শৃঙ্খলি ত বপে অনেক গুলে! উপন! এসেছে এব, সব কয় 
উপমা মিলে এমন একটি আচ্ছন অবস্থার পরিচর এসেছে যার মধো 
কোনও ছেদ নেই-একত পরিপ্ণ নিঃসংশয় বেদনার আচ্ছ্গত? | 
বুষবিরহে সংসারের সর্বকূতা থেকে রাধার থে বেদনাময় মভি এবছা 
উখুন৭ বিবরন? রাধার যে ব্কুলত! তার সঙ্গে এখানে প্রমীলার ব্যকু 
লতার তুলনা কনা হয়েছে । আবার শুশ্তনীড়ে উদভ্রান্ত কপোতীর 
উপমাও আন হয়েছে এবং সবশেষে সমস্ত আনন্দ্রে নীরবতার ছবি তিনি 
একেছেন একথা ঝলে যে শীত বাশরী, বীণ!, হরজ, মন্দিরা, 
গীতধবনি' । আরও কিছুদর গিয়ে অন্ত একটি উদাহরণের মধে। একই 
বেদনার বিক্ষেপ পাই £ 


১৫) 


কত যে ফলের দলে প্রমীলার অশাখি 

মুজিল শিশির নীরে, কে পারে কহিতে ? 

কত দূরে হেরি বামা সূর্যমুখী দুঃখী, 

মলিন-বদনা, মরি, মিহির*বিরহে, 

দাড়াইয়া তার কাছে কহিলা শ্ঙ্গরে ১২ 

তোর লে। যে দশ! এই ভোর নিশাকালে, 

ভানু-প্রিয়ে, আমিও লে! সহি সে যাতনা ১২ 

প্রণীলার মানসিক অবস্থার পরিচয় পেলোম । কবি বিভিন্ন উপন 

এবং উতপ্রেক্ষার প্রয়োগ এ অবস্থার একট একাগ্র কূপ আশাকতে 
চেয়েছেন। এখানে উপঘার প্রয়োগ ন! হলে আনরা শুধু একটি অবস্থার 
বিরতি পেভাম : কিন্ত প্রণীলার সম্পূর্ণ পরিচয় পেতাগ্‌ না । উপমাবিহীন 
ব্দনাবিবৃতি হেমচন্দ্রের 'হতরসংহার কাব্যের শী চরিত্রকে অতান্ত লঘু 
অস্পষ্ট ও অস্বাভাবিক ক'রে তুলেছে । 'খুত্রসহারে'র চতুর্থ সর্গে শচীর 
মানসিক অবস্থার পরিচয় হেমচন্দ্র দিয়েছেন । শৃঙ্খলিত উপনান্ ব্ঞ্জনার 
চরিত্র যে কত উজ্জল হয় তার পরিচয় আমর! প্রমীলার ক্ষেত্রে দোখেডি, 


“চীর ক্ষেত্রে দেখবো যে নিছক বেদনাবিলাস বিলাপে দপাশ্থরিত হয়ে 
চরিত্রকে সম্পূর্ণ নিজীবি করেছে £ 


সায়ান্ছে সখীর সনে বসিল। নৈমিষ বনে, 
শী কহে সখীরে চাহিয়। | 

বিল মার কত দিন, এ বেশে হেন গ্রাহীন। 
থাকিব লে। মরতে পড়িয়! | 

ন! হেরে অমরাবতী, চগলা, দুঃখেতে অতি, 
আছি এই গানব-ভূবনে | 

না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিতা সেই কথা, 


পুনঃ কবে পশিব গগনে 1৩ 
নধুহ্দন প্রমীলার পরিচয় এনেছেন বিভিন্ন উপমা এবং উপ্রেক্ষায়-_ 
প্রমীলার সাজসজ্জা এবং যাত্রার ব্যাখ্যায় । এব্যাখ্যায় আগরা আবেগের, 
শীব্রতার নিশ্চিন্ত গতি এবং ছিণাহীন জীবনমুজির পরিচয় পাই । কয়েকটি 
উদাহরণ দিচ্ছি £ 


১০৯ 


ক) কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত-গুহ ছাড়ি 
বাহিরায় যবে নদী সিদ্ধুর উদ্দেশে, 
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?৪ 
(খ) রোযে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্ষিনী 
প্রমীল1। কিরীটছট। কবরী উপরি, 
হায় রে, শোভিল যথ! কাদদ্িণী শিলে 
ইন্দ্রচা্প ।£ 
গা) ঢিল জন্দরী 
বড়বা নামেতে বামী-বাড়বাপ্সি শিখা ।৬ 
(ঘ) যথা বাম সখ! সহ দাবানল গতি 
দূর্বার, চলিল। সতী পতির উদ্দেশে | 
টলিল কনক-লঙ্ক!, গঙ্জিল জলধি ; 
ঘনঘনাকারে রেণু, উড়িল চোঁদিকে ; 
কিন্ত নিশাকালে কবে ধুমপুঞ্জ পারে 
আবরিতে অগ্রিশিখাঠ অগ্নিশিখ+ তেজে 
চলিল। প্রমীলা দেখা বামা-বল-দলে |? 
প্রথম উপমাটি, একাটি বিশেষ আবেগের পরিচয়স্চক সবশেষ এব' 
সর্ব-সম্পূর্ণ ইছিত। উচ্চ পর্বতের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নিম্নগতি ষে 
নদী সমুদ্রের দিকে ভ্রতগাশী, গতির পরিচয় অর্থে এটাই কি সর্বশেষ 
অলঙ্কার নয়? এখানে প্রশ্নের অপেক্ষা নেই । এই উপমায় কবির নিশ্চিন্ত__ 
বোধের পর্ণজ্ঞানের স্বীকৃতি আছে । কবি যপি প্রান্তিক প্রবহমান নদীর 
গতির কথা! বলতেন, তাহলে সে গতি দ্বিধাহীন এবং নিশ্চিন্ত হতো না, 
সেখানে মন্থরতার সুযোগ থাকতে । একই তীব্রত), বিমুক্ত প্রসার এবং 
সমগ্রপ্রাণতার পরিচয় দাবানলের উপমার মধ্যে এসেছে । বায়ুর 
সহযোগিতায় দাবানলের গতি যেমন দুর্বার, প্রমীলার গতিও তেমনি 
দুবার ও নিঃশঙ্ক | 
চতুর্থ সর্গে করুণাবোধের অনুষ্গী বিভিন্ন অবস্থার বর্ণন। এবং অনবরত 
বিভিন্ন সমান্তরাল উপমার প্রশ্রয়ে সীতা চরিত্র যেভাবে ভাঙ্কর হয়েছে, 


১০২ 


অন্ত কোন উপায়ে সীতাকে সেভাবে স্পষ্ট কর! সম্ভবপর ছিল না। 
মধুন্ছদন এই সর্গে বাংলা শব্দের সম্ভাবনাকে অনেক দূর বিস্তুত করেছেন । 
যে ভাষায় হৃদয়াবেগের বিবৃতি মাত্রই ছিল সজীব প্রাণ-পরিচয়ের সধ- 
শেষ কথা, সে ভাষাকে উপমণ-কূপকের প্রাচষে উচ্ছল ক'রে নিবেদিতপ্রাণ 
এবং সর্বংসহ! সীতা -চরিত্রের উজ্জীবন অসাধারণ কুশলতার পরিচায়ক । 
নধূস্থদনের সময়ে ব্যবহৃত বাংলার মৌলিক শব্ধ ভাগারে যে এত এন 
এবং সন্ভাবন। নিহিত ছিল ত1 তখন কে ভাবতে পেরেছিল ? (অস্ত্যযমক 
নিধিচারে পরিহার করে ঘযতিতে অর্থব্ভির প্রয়োজন বিভিন্ন পে 
বিন্স্ত ক'রে এব? অনবরত উপম। জপকের ক্রমপ্রসার ও অবিরল ব্াঞ্জনাক় 
বাংল! ভাষাকে তিনি যে অসাধারণ শক্তিশালী করেছিলেন তার পরিচয় 
নেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীল! ও সীত! চরিত্র বিকাশের মধোই পাই |, 
চতুর্থ সর্গে সাত সরমার কাছে আপন বেদনার পরিচয় দিঁচ্ছে। 
এখানে সে একান্তভাবে স্মৃতিনির্ভর ; কিন্ত সবগ্রকার আচ্ছক্পতামু্ । বেদন! 
সমথিত উপম। প্রয়োগ করে সে সমস্ত ইাউহাসকে দৃশ্যগোচর করেছে । 
অনেকগুলো উপমার ক্ষেত্রে মধুন্দন একই সঙ্গে ধ্বনিমাহাযন্য এবং 
ব্যাখ্যান্বত্রকে অবলহ্বন করেছেন । এটা আমাদের মনে রাখা দরকার 
ঘযে কবিতায় ধ্বনির বোধ প্রতিটি শব্ষকে প্রাণবন্ত করে এবং চিন্তা! ও 
মননের সর্বপ্রকার জাগরণের অনেক গভীরে প্রবেশ করে; প্রাথমিক 
শিথিল এবং বিশ্মিত অর্থক আহরণ করতে ঢায়--একই সঙ্গে আরম 
এবং শেষ, আদিম এখং বতণানকে সন্ধান করে। শকার্ধের বিচিব্র 
ব্যঞ্জনায় আমর। একই সঙ্গে প্রাচান বিলুপ্প সংস্কারকে এবং আধুনিক 
সচেতনাকে পাই । ধ্বনিবোধের এহেন পথযাত্রাকে প্রোত্রকল্পন 
বলতে পাবি । 

এ শ্রোত্রকষ্গনায় কবির অভিজ্ঞতার বিন্যাস আছে । বিস্ময় এবং 
আনন্দ, শঙ্কা এবং জাগরণ পাঠকের হৃদয়েও সাড়! জাগায় । তাই 
বুল! হয়ে থাকে যে মহৎ কবিতার উপলক্িতে পৌছুতে হয়; কিন্ত সাধারন, 
চেতনার কবিতাকে আমরা অনবরত অতিক্রম করে আসি । 

চতুর্থ” সর্গ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি £৮ 


১০৩ 


(ক) হীন-প্রাণা হরিণীয়ে রাখিয়া বাধিলী 


(গা) 


নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূরে বনে! 
মলিন-বদন! দেবী, হায় রে, যেমতি 
খনির তিনির-গর্ভে (না পারে পশিতে 
সোর-কর- রাশি যথ। ) সুর্যাকান্ত মণি, 
কিন্ব৷ বিগ্বাধরা রমা অন্ুরাশি-তলে ৷ 
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে 
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি, 
বারি-রাশি দুই গাশে ; তেমনি যে মনঃ 
দঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে। 
হায়, সথি, কেমনে বণিব 
সেকান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে 
শুনিতাম বন-বীণ! বন-দেবী-করে ; 
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কু 
সৌর-কর-বারি-বেশে সুর-বালা-কেলি 
পদ্মবনে , কড়ু সাধবী খধি-বংশ বধু 
স্ুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে, 
নুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে ! 


বিভিন্ন বঞ্জনের ধ্বনিসাম্যে ত বটেই, অধিকন্ত (আবেগ-নিভর উপগার 
প্রশ্রয়ে বিস্ময়, আনন্দ এবং জাগরণের পরিচয় এসেছে ।) 
এবং আনন্দ ন। জ্ঞাগার এর: উপমেয়ের নিঃসংশয় প্রাণচেতনাকে যদি জাগ্রত 
নাকরে তবে সে উপমার কোনো মূল্য নেই। উপমানের স্বারা উপমের 
অনেক ক্ষেত্রে অলঙ্ক,ত হয়, কিন্ত অলঙ্কারই তার শেষ নয়- লক্ষা রাখতে 
হবে যে অলঙ্কত হয়ে বন্তরপ সজীব হয়েছে কিনা। 
অলঙ্কার সৌন্্য-হেতু কিন্ত সেখানে পৌন্দর্যই জীবন এবং সৌন্দর্যই সমস্ত 
কষ্ঠনার শেষ, তাই কালিদাস অনবরত সৌন্দর্ষের মধেঃই সমস্ত প্রাণের 
জাশরণ দেখেছেন । কালিদাসের কাব্যে গতিময় উপমাও সৌন্দর্ষ-হেতু । 
আমি এখানে “রঘৃবংশ' থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি £ 
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উপমা যদি বিস্ময় 


লালিদাসের কাব্যে 


€ক) (বৈদভ'নিদিষ্টমসো কুমারঃ, ক্ুণডেন সোপানপথেন মঞ্চন, | 
শিলাবিভঙ্গৈম্ব গরাজশাবস্তজং নগোৎসঙ্গমিবাক়্বোহ 11৯ 
[ সিংহশাবক যেরূপ শিলাভঙ্গী দ্বার! উন্নত পর্বতশিখরে আরোহণ 
করে, তক্রপ কুমার অজ স্ুনিমিত সোপানমার্গ ধারা! ভোজরাজ 
নির্দিষ্ট অতুযুচ্চ মঞ্চে আরোহণ করলেন । ] 

€খ) তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা রাজান্তরং রাজস্তাং নিনায় । 
সমীরণোথের তরঙ্গলেখা, পণ্মান্তরং মানসরাজহংসীম 11১৯ 
[ অনন্তর পবনবেগে সমুখিত তরঙ্গমালা যেমন মানস-সরোবরস্থি ত 
গাজহংসীকে এক পদ্ম হ'তে অন্য পল্লের নিকট নিয়ে যায়, 
তেমনি প্রতিহারী সুনন্দা রাজকুমারীকে অন্য এক রাজার 
সমিধানে নিয়ে গেল ] 

শা, সঞ্চারিণীদীপশিখেব রাত্রো, ষং যংবাতীয়ায় পতিংবরা মা। 
নরেচ্ছমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং সস ভূমিপালঃ 1১১ 
[ রাত্রিকালে সঞ্ারিণী দীপশিখা অতিক্রম ক'রে গেলে রাজ 
পথস্থিত অট্টালিকাসমূহ যেরূপ তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হ'য়ে থাকে, 
তদ্ধপ বিধাতার অতি মনোহর দ-্ম্বরপ ইন্ভ্ুমতী যে যে রাজাকে 
অতিক্রম করতে লাগলেন, তার! সকলেই বিষাদে বিবর্ণভাল 
ধারণ করলেন |] 


উপরের তিনটি উদাহরণেই গতির কথা আছে : কিন্ত তার নিজস্ব কোনো 
সন্তা নেই। গতিকে সজীব করবার জন্তে উপগ্রা নিগিত হয়নি, সোনদর্ষের 
প্রকাশের জন্ত গতির আদেশ স্থজিত হয়েছে । প্রথম উদাহরণে উপমেয় 
হচ্ছে-কুমার অজ কর্তৃক সোপান বেয়ে মঞ্চে আরোহণ ৷ এর উপগান 
হচ্ছে সিংহশাবক কর্তৃক শিলাভঙ্গী ছারা উন্নত পর্তশিখরে আরোহণ । এ 
উপমায় আরোহণের বিশেষ পদ্ধতি নয় ; কিন্ত আরোহণকালে সুঠাম 
দেহবিন্তাসের সৌন্দর্যই কবির লক্ষ্য ছিলে! হ্বিতীয় উদাহরণে চলমান 
মুহুর্তে যৌবনবতী রাজকুমারীর দেহ তরঙ্গ বণিত হয়েছে । এখানকার 
উপমেয় সংক্ষিপ্ত পদচারণের সংবাদ, কিন্ত উপমান সৌন্দর্য হেতু বিস্ত'ত-- 
এক পঙ্ক হ'তে অন্ত পচ্চের নিকট রাজহংসীর নিছক গমন নয়, কিন্ত তরঙ্গায়ি্ত 


১০৬ 


দেহের সচল ছন্দ, তৃতীয় উদাহরণেও গতির-কথ1! আছে, কিন্ত গতিকে 
অতিক্রম করেছে ইন্ফুমতীর দেহসোষ্ঠব এবং ব্বপপ্রভা ঘা'কে কবি বলেছেন 
সপগরিণী দীপশিখা । 

নিছক সৌনর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে মধুনুদনের উপম। তীক্ষ ও সজীব নয়» 
অনেক! মধ্যযৃগীয় “চন্দ্রের জিনিয়। বূপ'-এর মতো, যেমন 


অথবা-_ 


একাকিনী বসি দেবী, প্রভ। আভাময়ী 
তমোময় ধামে যেন ।১* 


কভু সাধবী খষি বংশ বধূ 
স্ুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটারে, 
সুধাংশুর অংশ যেন অন্ধকার ধামে 1১৩ 


রবিকর যবে, দেবী, পশে বনশ্থলে 
তমোময়, নিজগুণে আলে! করে বনে 
সেকিরণ ; নিশি যবৈ যায় কোন দেশে, 
মলিন-বদন সবে তার সগাগমে ! 

যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি' 

কেননা হইবে সুখী, সব-জন তথা, 
জগতে-আনন্দ তুমি ভুবন-মোহিনী ।১৪ 


এ প্রকৃতির উপমা মধুস্থদনের কাব্যে বিরল না হ'লেও, মধুস্দনের 
বিশিষ্টতা খু'জতে হবে অন্য ক্ষেত্রে--গতিময় উপম।র ক্ষেত্রে, প্রঙ্গাঢ উপমা 
বাঙালী জীবনের সঙ্গে সম্পকিত উপমা-ব্যঞ্জনায় । বাংল। কাবে। 
এগুলো নতুন স্থা্টি। এ নতুন স্থষ্টির ক্ষেত্রে মধুস্থ্দন হোমারের কাছে খণী। 

হোমারের ভাষায় দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষা কখনও ছিলো না। 
একই বক্তব্যকে বিভিন্নরূপে উপস্থিত করে অজস্র সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে, 
অনেক অপ্রচলিত বাণীভঙ্গী নির্মাণ করে হোমার তার মহাকাব্যের ভাষা 
স্ুনিপৃণ ব্যঞ্জনায় গড়ে তুলেছিলেন। রচনারীতির প্রয়োজনে কবিতার জন্ত 
একটি ভাষ' নিমিত হয়েছিলো । হোমারের ভাষার বিশিষ্টতা ভার উপম! 


এবং 
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স্থ্টির কৌশলের মধ্যে অত্যন্ত উজ্জলভাবে ধরা পড়েছে । হোমারের 
উপমাগুলো শুধুমাত্র বস্তর ব্ূপের অভিব্যক্তির প্রয়োজনে স্য্ট অলঙ্কার 
নয়। সে-গুলে। নাটাগুণ সমন্বিত। অর্থাৎ একটি কর্মকাওকে প্রকাশমান 
এবং অর্থবহ করবার জন্য কর্মপদ্ধতির ব্যাধ্যান্থৃত্রে একটি উপমা মিমিত 
হয়েছে । যার দ্বারা মূল ঘটনা উপেক্ষিত হচ্ছে তার মধ্যে পাঠক মূল 
ঘটনার সাধর্ময আবিকার করে বিশ্মিত ও পুলকিত হন ।১৫ 


হোমার অনেক সময় উপন] ব্যবহার করেছেন কর্মধারায় বিরতি অথবা 
পরিবর্তন আনবার জন্ত। যখন দিয়োমিদ সুসজ্জিত হয়ে পথযাত্রায় 
বেরুচ্ছে তখন তার শিরোদেশকে মনে হচ্ছে হেমন্তের উজ্জ্বল নক্ষত্রের গতো। 
ঘখন হেকটর এবং প্যারিস দ্রোজানদের পক্ষে ঘোগ দিতে আসছে তখন 
এাদের আগমনকে মনে হচ্ছে ক্লান্ত নাবিকদের কাছে শীতল বাতাসের 
মতো । পাত্র,কুস এর বিপর্যয়ের কারণে তার অশ্ন্পাতকে তুলন! কর! 
হচ্ছে পৰত বিদীর্ণ-করে ক্োতধারায় নিঃসরণের সঙ্গে । ফেইয়াসিয়াকে 
প্রথম দেখে ওদিসিউস আনন্দিত হল যেমন করে অসুস্থ পিতার রোগমুক্তি 
দেখে সন্তানগণ আনন্দিত হয় । লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সব কটি উপমাই কোনও 
না! কোনও অবস্থার বিকাশ অথবা পরিবর্তন ঘটাচ্ছে । তা ছাড়া প্রতিটি 
উৎপ্রেক্ষাই নাটকীয় ব্যঞজনায় উদ্ভাসিত 1১৬ 


কোনে! মহান দৃশ্য অথবা বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য, অথবা সংগ্রামরত সৈম্গদল 
অথবা বিভিন্ন বিরুদ্ধশক্তির দ্বন্দ 'হোমার'কে বিভিন্ন সমাস্তরাল বিচিত্র 
উপম। নির্মাণের সুযোগে দিয়েছে । এ-সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি 
সমধম্ী অনেকগুলো৷ উপম। পর পর সাজিয়ে গেছেন! কখনও বা একই 
উপমার পুনরানৃত্তি ক'রেছেন। 

যে বস্ত্র শক্তি বা সৌন্দর্য সম্পর্কে আমর! অধিকতর অবহিত সে বস্তর 
সঙ্গে তুলন! করা হয় অপেক্ষাকৃত অল্প অবহিত বস্তরর। যেমন নায়কের 
বীরত্ব ভাথবা শক্তিকে রূপ দেবার জন্য, সে যখন শক্রব্হের উপর ঝাপিয়ে 
পড়ছে এ-অবস্থার তুলন। দেওয়! হয় সিংহের সঙ্গে যে সিংহ ঝাপিলে 
পড়েছে বলীবদের উপর । উপমেয়কে রূপ দেবার জন্য এখানে উপমান 
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যথাযথ হয়েছে । আক্রমণের তীব্রতা ব্যাখ্যার জন্স এবং আক্রমণকারী যে 
আক্রান্ত শত্রর চাইতে বলশালী ত।' প্রমাণ করবার জন্য এ উপমা 
'যথেষ্ট সঙ্গত । 

“হোমার' উপমার অলঙ্কারের দিকটিকে বিস্তুূত করেছেন এমনভাবে থে 
শেষ পর্যস্ত উপম তার নিজস্ব বেষ্টনরেখা অতিক্রম ক'রেছে । 

হোমার দুটি প্রধান উদ্দেশ্যে উপম। প্রয়োগ করেছেন £ প্রথমত, বস্ধর 
চিত্রকল্প নিমণণের জন্তে ; দ্বিতীয়ত, ঘটনার প্রকাশমান রূপের তীব্রত' 
বা গভীরত। নির্বারণের জন্তে । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, উপগান ও উপমেয়-র মধ্যে 
জাতিগত ঘনিষ্ঠত1 ন| থাকাই সম্ভবপর । বস্তুত এখানে উপমাটি কাব্যগত 
অতিশয়োভতির রূপ নিয়ে থাকে । উদাহরণস্বরূপ, একিলিন পলায়নকারী 
শক্রসৈন্ত ধ্বংস ক'রে চ'লেছে এ-ঘটনাকে “দাবানল একটি বনকে গ্রাস করছে 
এর সঙ্গে তুলনা সম্পূর্ণভাবেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । অতিশয়োভি 
হয়েও এটা যথাযথ, কেননা এখানে নায়কের অপ্রতিরোধ্য আবেগ এবং 
ধ্বংস-ক্ষমতার পরিচয় ফুটে উঠেছে । 

'হোমারে'র অনুকরণে মধুস্ছদন 'মেঘনাদবধ কাব্যে প্রচুর পরিমাণে 
"গতিময় উপম! নির্মাণ করেছেন । শুধু প্রকৃতির দিক থেকেই সমধমী শয়, 
বিষয় বা উপদেশের দিক থেকেও উভয়ের উপম। একজাতীয় । 'হোগারে র 
কাব্যে সিংহ এবং অগ্রির উপম] এসেছে অনবরত । নধুস্থদন “হোমারে র 
অনুকরণে বহুবার সিংহ এবং অগ্নির উপমা ব্যবহার করেছেন । আগি 
এখানে বিশ্রেষণের সুবিধার জন্তে প্রথমে সিংহ এবং ব্যাণ্ের উপমা এবং গরে 
অগ্নির উপমা উদ্ধ'ত করব। 

মিংহ বা ব্যাঘ্রের উপমা £ 

১। অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ, সরোষে 
কড়মড়ি ভীম দত্ত, পড়ে লম্গণ দিয়া 
বৃষঙ্ষন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে 
কুমারে !১৭ 

২। শত প্রসরণে, 
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী, 


১০৮ 


তে 


গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি, 
বেড়ে গালে সাবধানে কেশরিকামিনী- 
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা 
ভীমাসম] 1১৮ 
ভয়াকুল ফল ধনুঃ পশিলা অমণি- 
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি-_ 
কেশরী কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে, 
গণ্তীর নিধোষে থোধে ঘনদল যবে 
বিজলী কলসে অশাখি কালানল তেজে 1১৯ 
উল্লাসে দেব ঢলিলাঁ অমানি 
ভাঙ্গিলে শৃজ্মল লম্া ফেশগী যেমতি' 
ধথার তিশিবাগারে রুদ্ধ বানু খত 
গিরি গভে 1১৯ 

কেহ ব। শাদিলা, 
হন বিপিনে খখা নাদে কেশরিণা, 
বর মদ, কাম-মদে উ্মাদ ভৈরবী 1১১ 
কাল সিংহা পাশে যে বিপিনে, 
তার পাশে বাস যার সতক স্ও 
উঠি থাকিতে তার | কখন, কে ভান, 
অপি ভআাত্রশিবে ভীমা কোথায় কাহারে 1১৯ 
দর্ষিন দয্ার়ে ফেরে কুনার অঙদ, 
শুধাতুর হি ধথ। আহার - সন্ধানে ২৩ 
দুরন্ত চেড়ী, সতখরে ছাড়িয়া, 
'ফেরে দরে মণ্ড সবে উৎসব-কৌ তুকেে 
হখনপ্রাণ। হরিণারে রাখিয়া বাঘিনী 


5 


নিভগ্ি দয়ে যথা ফেরে দ্র বনে !?&£ 
একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে 


ভ্রমিতেছিনু কাননে ; দা 'ল্স-পাশে 


১৯০৯১ 


চরিতেছিল হরিণী । সহসা শুনিন্‌ 
ঘোর নাদ : ভয়াকুল! দেখিনু চাহিয়া 
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল ম্বগীরে ! 
'রক্ষ, নাথ” বলি আমি পড়িনু চরণে । 
শরানলে শুর" শ্রেষ্ঠ ভশ্মিলা শাদুলে 
মুহুর্তে । যতনে তুলি বশাচাইনু আমি 
বন হ্থুন্দরীরে, সথি । রক্ষঃ কুল-পতি, 
সেই শাদর্লের রূপে, ধরিল আমারে 1৯০ 
১০। মায়াজালে বেড়িব রাক্ষসে ৷ 
নিরস্ব্, দূর্বল বলী দেব অস্থাঘাতে, 
অসহায় সিংহ যেন আনায় মাঝারে ) 
গরিবে,_ বিধির বিধি কে পারে লঙ্জিতে ?৯৬ 
অতি ভ্রত চলিল! স্মৃতি, 
হেরি মগ্ররাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা 
অস্ত্রালয়ে,_বাছি বাছি লইতে সত্বরে 
তীক্ষতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে 1২৭ 
১২। ঘন বনে, হেরি দূর যথ। 
সবগবরেঃ চলে ব্যাঘর 'গুল-আবরণে, 
স্ুযোগপ্রয়াসী-*-.১০.১০০০১০০০০০, 
অদৃশ্যে, লক্ষণ শুর, বধিতে রাক্ষসে; 
সহ গিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে ।২৮ 
১৩। বুষপালে সিংহ যথা নাশিছে রাক্ষসে 
শুরেতদ 1১৯ 
১৪। চাহিছে কেহ রঘ্‌সৈন্ত পানে 
আগ্নিময় আখি রোষে বাখিনী যেমনি-_ 
জালাবত) ব্যাধবর্গে হেরিয়! অদুরে 1৬, 
এ-সমস্তক উপমাকে বস্ত বর্ণনা বল! চলে না, কেনন। এ-সব ক্ষেত্রে 
উদ্দেশ্য বস্তকে অলঙ্কত কর! হয়নি, অধিকতর মনোহর করবার চেষ্টাও 
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নেই। চেষ্টা আছে বস্তকে ব্যাখ্যা করবার, তার শক্তি নির্ণয়ের এবং তার 
প্রাপধম নির্ধারণের । অবশ্য সব ক্ষেত্রেই মধূুদন যে সার্থক হয়েছেন 
তা" বলা চলে না। সম্পূর্ণ নতুন একটা কিছু নিম্ণাণের আবেগে অনেক 
সময় কবি প্রয়োগসিদ্ধতার কথ! চিন্তা করেননি । তৃতীয় উদাহরণটি 
এর একটি নিদর্শন । কামদেবের ফ,ল ধনু ভবানীর বক্ষঃস্থলে প্রবেশ 
করল যেন কেশরিণীর কোলে আশু,য় গ্রহণ করল সিংহ-শাবক । এখানে 
অসঙ্গতির প্রকাশ পেয়েছে । ফ.ল-ধনু আশিত হয় না- চঞ্চল করে 
এবং রিরংসা জাগায় । 

প্রথম উপমাটি সংবাদ-পরিবেশনের মধ) দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, 
তাই তার বিস্তার আছে এবং ব্যাখা। আছে। রামচন্দ্র আক্রমণ করলেন 
কুমারকে যেমন করে সিংহ আক্রমণ করে বৃষকে। মূলত এ দুইটিই 
হচ্ছে সমান্তরাল ঘটন] ; কিন্তু কবি বৃষস্বন্ধে সিংহের লম্ষপ্রদানকে ব্যাখা। 
করেছেন এবং তার স্বরূপ নির্বাণ করেছেন। কবির লক্ষ্য হ'ল 
রামচন্দ্রের আক্রমণের উপর এ-সমস্ত ওণ আরোপ করা । 

দ্বিতীয় উদাহরণে সিংহ এসেছে গৌণভাবে । এখানে মখ্য উপমান 
হল বশাধ-দল কর্তৃক গহন কানন বেষ্টন। 

আই্টম উদাহরণে সীতার অসহায়তার সঙ্গে রাক্ষসদের নিশ্চি্ততার 
প্রতিত্ব'লন। নিগিত হয়েছে--একদিকে হীন-প্রাণা হরিণী, অন্যদিকে নিভগ্ম- 
হৃদয় বাঘিনী। উপমাটি এখানে অত্যন্ত সজীব এবং আশ্চর্বরূপে 
যথাযথ ! 

নবম উদাহরণে মধুস্থদন একটি নতুন কোশল অবলহ্ন করেছেন। 
এটাকে বলতে পারি স্থতিনিভ'র বেদনাৰ্ৃত্তি। উপমানের একটি বিস্তার 
আছে, যাকে বলা যায় 2110567255৩ 828£75 । “ভাঙিলে'র নিদে'র 
মধ্যে এধরনের কাহিনীগত চিত্রধরী উপমা আছে। একটি উদাহরণ 
দিচ্ছি। উদাহরণ একটি ইংরেজী অনুবাদ থেকে নেওয়া £ 

45892108706 £1509, 8720. 00101507 01791 909801)) 1৩. 71800 1116 
119873706 ০০580 08105: [৩ ০566৫ 0109 £৪6/925৩ 19568 83৫ 
11০ গা: 08015 050 500, 88 005 008০0, 21160 ৪0৫ 05706150৩ 

১১১ 


07:55360 8£91:29% 10 91)105) 800 191008600৩0 [7010 (2১ 
04665 [00105 ) 2170 06779 21060. (1১21) 126157)8 ছা161 
115 61100771002] 58130199275 16219062960, 28১ 1$8111% 
91217810100 0100 ৪৮6 010915 ঠা 1715 01027101175 0217060 (109 
598, 16 1580 0০017. 11100 2 500001) 110 17) 50105 81686 2:99510191, 
11010, 25 61)0১ /1]]) 1116 17798170701] 107866 (10627150165, 
270 00%৮ ৮1010171) 9০0 1101 70110005210 56009 2172 8001) 
11171) 6] 59৮90 1)253101)081010 9705 ৮/6519075, 73৮1 
1170) 110১ 102৬ 0091700 %6) 500 5017)0 1))0]. ৮1090 ০10280601 
2110 00020 0011)1081)0 (11017 1650001. 165০১ 1116 ৮111 ৮811 
11] ১11077100) 115101)37) 15001715170 ৮৮1]] 519091]0 10 11)0170) 051171108 
11011 7075910915 21)0 10101111701] 0001016530০ 005 11 
1110 01)7027 06 0170 ০০1] 5211১1000. 115 1010. 1:261)0 
২67) 92)0) 1500 001৮ 10 100000760০0] 1106 802) 11201) 
11100] এ. 010101055 1)00৬00 1)0 ৮1700100 119 1)0156৭, 122৮0 (116 
1011), 0100 10 1715 ভ11]1110 ০130110 0.৩ ১ 

দেবত কথা বললেন । কা বলার ঢের়েও ভ্রঙতার সঙ্গে তিশি 
উত্তলি সমুদ্রকে শান্ত করলেন এবং পুপ্তীভূত মেঘরাশিকে ইতস্তত 
ছড়িয়ে দিয়ে দিবসের স্ুর্ধকে মেঘমুক্ত করালন। সাইমোথোয়ে ও 
টিউনের সহযোগিতায় দেবত। শিলান্তপে আবদ্ধ জাহাজ গুলোকে বাইরে 
ঠেলে মুন্ত করে দিলেন। তিনি ত্রিশুল দিয়ে শিলারাশিকে স্তপীকৃত 
করলেন, চোরাবালিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পথ তৈরী করলেন আর 
সমুদ্কে শাস্ত করলেন । সমুদ্রের তরঙ্গমালার উপর দিয়ে তিনি ধীরে 
ধীরে তশর রথের চাকা চালিয়ে নিয়ে গেলেন । মাঝে মাঝে আমরা 
বেন দেখি যখন কোন জনমগুলীর মধ্যে আকশ্মিকভাব গোলযোগের 
স্্ট হয় বা! নিক্মজাতীয় জনত1 ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে ওঠৈ, তখন 
ক্রোধবশতঃ তারা হাতে অন্তর তুলে নেয় এবং পাথর ৰা অঙ্জাদি ছুড়ে 
মারতে থাকে ; কিন্ত এ-সময় ঘটনাচক্রে কোন মর্যাদাসম্পর ও পুণাবান, 


১৯২ 


ব্যক্তির আবিভ্ব হলে তারা নীরবে দাড়িয়ে তার কথা শোনে । 
সেই পৃণ্ঠবান ব্যক্তি তখন অন্তবচনে তাদের আত্মার পথ নিদেশ 
করেন এবং তাদের উত্তেজনাকে প্রশমিত করেন। ঠিক তেমনি দেবতাও 
সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে সমুদ্রের গজনও আকণশ্মিকভাবে স্তব্ধ 
হয়ে যায়; আর তার অশ্বদল এগিয়ে চলে । রথের গতি ভ্রত করার 
জন্য তিনি হাতের বগ্লা শিথিল করে দেন । 
অগ্নির উপমা £ 
১। সাদী যথা অশ্রিনী-কুমার, 
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী 
পরশু,উঠিল আভ আকাশ মগ্লে, 
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল 1৩৯ 
২। শত শত হেন যোধ হত এ সমরে, 
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে 
বৈশ্বানর, তুঙগতর মহীরুহব এহ 
পুড়ি ভষ্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে ।৩৩ 
৩। অমনি অদ্িকা, 
সুবর্ণ বরণ মন মায়ার স্থজির়া, 
মায়াময়ী, আবরিল। চারু অবয়বে । 
হায় রে, নলিনী যেন দিবা অবসানে 
ঢাকিল বদনশশী ! কিন্বা অগ্নি-শিখা, 
ভশ্মরাশি মাঝে পশি+ হাসি জুকাইলা। ।৪ 
৪1 যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গরতি 
দুর্বার, চলিল! সতী পতির উদ্দেশে । 
টলিল কমক-লঙ্ক!, গঞ্জিল জলধি 7 
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চোঁদিকে ;-- 
কিন্ত নিশাকালে কবে ধৃম-পুঞ্জ পারে 
আবরিতে অগ্নশিখা? অগ্রিশিখা তেজে 
চলিল। প্রমীল। দেবী বাম! বল-দলে 1৩৫. 


১১৩ 
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ডে ॥ 
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৯১২ ॥ 
৯১৩০ ॥ 


৯৪ ॥ 


চমকিলা বীবহ্বন্প হেয় বামারে, 
৮মকে গৃহস্থ যথ ঘোর নিশা-কালে 
হেনি অগ্রথি শিখা ঘরে 1৩৬ 
যথা দূর দাবানল 'পশিলে কাননে, 
অগ্ধিময় দশ দিশ 7 দেখিলা সম্মুখে 
রাষবেক্দ্র বিভা- বাশি নিধু্মি আকাশে, 
স্গুবণি বারিদ-পুজে 1৬5 
অগ্নিময় আকাশ পুরিল কোলাহলে, 
ঘা যব ভুকম্পনে, ঘোর বজনাদে, 
উপরে আণ্েয গিরি অগ্রি-স্বোতোরাশি 
নিশীথে 1৩৮ 
যথ। অগ্রি- শিখব দেখি পতঙ্গ-আবলাী 
ধায় রঙ্গে, চাবি দিকে আইল! ধাইয়। 
পোঁরজন 1৩৯ 

চলিল। অঙ্গন? 
আগ্রেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে 1৪৯ 
দহিবে বিপক্ষদলে* শুক্ষ তৃণে যথা? 
দহে বহি পিশপুদমী 1৪ ৯ 
রস্দুতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিল। 
রক্ষোবরে । অধ্িকণা পরশে যেমতি 
বারুদ, উঠিযক্লা বলী, আদেশিল দ্ৃতে 15২ 
অজ্জ্িনিছে অস্বব্ ঘথ। বন দাবানলে 1৪৩ 
যথা গৃহমাঝে বহি জঞলিলে উত্তেঙ্জে, 
গাবক্ষ- দুয়ার পথে বাহিক্রাক্স বেগে 
শিখাপুজ, বাহিরিল চারি ছাল দিলা 
ক্াক্ষস* নিনাদি রোষে ৩৩ 
ক্ষারি শুর নিবিক্ডিজ্1 সবে 
নিমেষে, কলাঘ্তি থা! ভশ্মে বনলাক্দি 1৩ ৩ 


২১৯৩৪ 


১67 দেবদল, তেজোহীন এব, 
পালাইল। নর সহ, ধুম সহ যথা 
যায় উড়ি অগ্ঠিকণ। বহিলে প্রবলে 
পবন 12৬ 
এ-উদাহরণগুলো৷ দেখলেই বোঝা যায় যে মধুস্ুদনের অগ্নির উপমা 
অত্যন্ত উজ্জল এবং সিংহ-ব্যাপ্রের উপমার চেয়ে সঙ্গততর। সিংহ-ব্যাঘ্রের 
ক্ষেত্রে অপরিচয়ের জন্যই উপমা সবত্র যথাযথ হয়নি; কিন্ত অগ্নির বিভিন্ন 
রূপ, পরিচিত সীমানার মধ্যে বাঙালী জীবনে অত্যন্ত সতা ও নৈমত্তিক। 
শুক তৃণে অগ্নি প্রজ্বলনঃ গ্রাম্য-গৃহে অগ্ি-দাহন, ধনস্থলে দাবানলের 
ধবংসলীলা--বাঙালী জীবনে অপরিচিত ব্যাপার নয়। এ চিত্রগুলোকেই 
মধুন্দন বারবার ব্যবহার করেছেন, এউপমাগুলে। আপন অধিকারেই 
প্রতিষ্ঠিত । 
আরও স্পষ্টভাবে বাঙালী জীবনের আনন্দ, আচরণ এবং বিশ্বাসের 
'পরিচয়ন্চক অনেকগুলো উপমণ মধুস্দন ব্যবহার করেছেন যেমন ঃ 
হায় রে, যেমতি 
স্বর্ণ-চুড় শশ্য ক্ষত কৃষীদলবল, 
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্*সনিকর, 
রবিকুলরবি শুর রাঘরের শরেঃ ? 
অথবা 
বিসজ্ছি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে 1৪৮ 
অথবা- 
ক্লান্ত শিশুকুল 
জননী ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে বেমতি 
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি 
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লাভিল! ।৪৯ 
মধুসুদন উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রীক কাব্যরীতিকে আদর্শ করেছিলেন, 
একথা পূর্বেই বলেছি । সিংহ এবং অগ্বি উভয় উপমাই “হোমার' থেকে 
“গৃহীত ) কিন্ত অগ্নির উপমার ক্ষেত্রে অনুকরণ বা অনুসরণের পরিচয় নেই। 
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সিংহ বা ব্যাঘ্রের উপমার ক্ষেত্রে অনুকরণ অনেক বেশী স্পষ্ট । এখানে একই 
উপমার পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার | 
যে যুগে “হোমার' কাব্য রচনা! করেছিলেন সে-যুগে শ্রোতার আনন্দময় 
স্বীকৃতি ছারা কাব্যের মূল্য নিণিত হ'ত । একত্রিত শ্রোতৃবর্গ কাব্যের পাঠক্রম 
অনুসরণ ক'রে কবিতার রসাম্বাদ করত । এ কারণে কবিকে বিশেষ 
কতক'ুলে৷ কৌশল অবলম্বন করতে হ'ত । শ্রোতা যাতে কাহিনীকে 
অনুসরণ করতে পারে এবং অনুসরণের সময় যাতে কোন প্রতিবন্ধকত। না 
জাগে সেসপ্ঠে ব্যাখ্যাযুক্ত দীর্ঘ উপমার প্রয়োজন হয়েছে, একই উপমার 
পুনরার্তি ঘটেছে এবং ব্যক্তি নির্দেশক বিশেষণের ব্যবহার ঘটেছে । কবি 
শ্রোতার জন্যে কোনো কিছু রেখে দেন্নি । বক্তব্যের মর্মোদঘাটন পাঠের 
সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘটে-সেজন্তে উপমা বিলঘিত এবং বিস্তুত হয়েছে । 
প্রতিটি উপমা একটি পরিপূর্ণ চিত্ররূপে জে'গেছে। শ্রোতাকে উপমাটি 
অনুভব করাবার জন্যে চিন্তা ক'রতে হয়নি_কেননা উপমাটি পরিচিত 
দৃশ্যের উদঘাটন ক'রেছে । যেমন--“তার গাল বেয়ে চোখের পানি নেমে 
এল যেমন ক'রে পাবত) ঝরণার পানি কালো রেখায় পাহাড়ের গা বেয়ে 
নেমে আসে, “পেত্রোরু,স' একট ছোটে মেয়ের মত কশাদছে-যে-মেয়ে মায়ের 
কোলে উঠতে চায় । মায়ের অচল ধ'রে টানে, চোখভরা পানি নিয়ে 
মায়ে ;খের দিকে তাকায় এবং যতক্ষণ নাকোলে উঠতে পারে ততক্ষণ 
তার কাস! থামে না। ৮০ ৯৮, [২1৪8 র &০ অনুবাদ থেকে আরও, 
কতক্ুলে। উদহত্রণ দিচ্ছি £ 
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[১ তিনি এক পার্বত্য সিংহের মত এগিয়ে এলেন। যে সিংহ 
শক্তিমদে মত্ত হয়, বড়-বৃষ্টকে তুচ্ছ করে অনিময় চক্ষে বলীব্দ-মেঘ শিকারের 
জন্যে ব৷ বিচরমান হরিণকে অতকিতে আক্রমণের জন্তে গুহার বাইরে বেরিয়ে 
আসে। অথবাযে সিংহ গোষ্ঠগৃহের প্রাচীর ডিঙিয়ে গৃহপালিত পশুদের 
আক্রমণ করে । ( অডিসি- চতুর্থ খণ্ড ) 

২1 অলিভ গাছের ডানট। সবাই গিলে ধরে সুক্ষাগ্র দিকট] জোরে 
সাইক্রুপ,সের চোখের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল । আমি ডালটার ওপরে আমার. 
শরারের সমস্ত ওজন দিয়ে চেপে রেখেছিলাম যাতে সেট ভাল ভাবে তার 
চোখে ঢুকতে পারে । ঠিক যেমন করে জাহাজের তক্ত। ছিদ্র করার সময় 
একজন তুরপুনের মাথাটা শক্ত করে ধরে রাখে যাতে ত।' ঠিকমত ঘুরতে 
পারে আর তার সঙ্গীর! নীচে দু"দিক থেকে চর্মপেটা ধরে তুরপুনট ঘোরাতে 
থাকে ! (অডিসি-নবম খণ্ড ) 

৩। খ্যাতনাম] গায়কাট যখন এই গানটা গাইল ওডেসিয়াস তখন 
ভেঙ্গে পড়ল, অশ্রু, ধারায় তার গও্ডদেশ সিক্ত হল । তেমন করে সে 
কাদল--যেমন করে স্ত্রী অশ্রপাত করে দেশ এবং জাতিকে ধ্বংসের হাত 
থেকে রক্ষা! করতে গিয়ে রণক্ষেত্রে পতিত প্রিয়তম স্বামীর দেহ আলিঙ্গন 
ক'রে। সে তাকে মৃত্যু যন্ণায শ্বাসরুদ্ধ দেখে জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে বিলাপ 
শুর করে; কিন্ত শক্রনা এসে যার, তার পৃষ্ঠদেশে ও স্কন্ধে বল্পম দিয়ে 
আঘাত করে; তাকে নিয়ে যায় দাসত্ব ও দুঃসহ পরিশ্রমের মধ্যে, দুঃখের 
দাহনে তার গও্দেশ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ওডেসিয়াসের চক্ষুতে এখন যে 
অজ্ঞ উলে উঠল তা তেমনি করুণ । 

৪। আহারের পাত্র সংলগ্র দড়ি ছি"ড়ে অশ্ব মুক্তির আনন্দে ছুটে যায় 
মাঠের দিকে, নদীর তীরে যে নদীতে সে কতবার গা ধুয়েছে। মাথা 
উপ্চু করে সে দাড়ায় । ঘাড়ের কেশর বাতাসে উড়তে থাকে। কিনুন্দর 
সে। আবার সে ছুটেযায়। খুরের আঘাতে মাটি কেপে ওঠে । সে 
ছুটে যায় ঘোটকীদের চারণভূমিতে ।--দেবতার কথা শুনে হেক্টরও ঠিক 
তেমনি করেই ছুটে বান যৃদ্ধে, রথবাহিনী পরিচালনার জন্টে । ইলিয়ড-_- 
পঞ্চদশ খণ্ড )।] 


১১৮ 


'হোমার' অনুভূতি এবং হৃদয়াশ্রিত আবেগকে চিত্রক্ষপ দিয়েছেন। 
যেখানে পাঠক অথবা শ্রোতাকে চিন্তা করতে হবে বা উপলদ্ধি ক'রতে হবে 
সেখানে দৃশ্যমান বিভিন্ন চিত্র নির্মাণ ক'রেছেন এবং প্রতিটি চিত্রই উপলব্ধির 
বিষয়কে লক্ষ্যগোচর করেছে । যেখানে বলা চলত যে “মেয়েটি মায়ের 
কোলে যাবার জন্তে আকুল হয়েছে'- সেখানে তিনি আকুলতাকে 
চিত্রবৈচিত্রে; ফুটিয়ে তুলবেন, যেমন মেয়েটি মায়ের অচল ধরে টানছে", 
“পানি-ভরা চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছে।, 'যতক্ষণ না কোলে 
উঠতে পারছে ততক্ষণ কশাদছে*'- ইত্যাদি । এভাবে “'হোমার'ও তার 
শ্রোতার জন্তে বিশ্লেষণের জুযোগ রাখেননি- প্রগাঢ় সহানুভূতি চিত্ররূপে 
দৃশ্যমান হয়েছে। শ্রোতাকে তিনি চমকিত ক'রেছেন, সন্ত্রস্ত করেছেন, 
বেদনাব্ত্তে আবতিত করেছেন, কিন্তু মুহুর্তের জন্তেও অর্থবাধের কারণে 
চিন্তিত করেননি । 
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৯২৭ 


ব্রজাঙনা কাব্য 


'পুথিবীর কবিত। কখনও মরেনা'_কীট.স এর১ এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে 
পৃথিবীর একটি অনন্ত সোন্দর্য আছে, যা ব্াত্রির জদ্ধকারে অনুভব করা 
যায়। উধষালগ্রের প্রথম সুর্য কিরণে অনুভব কর যায়, নদীআ্োতে 
এবং পর্বতের রেখাবিস্তাসে উজ্জল হয়, পুষ্প-সুগদ্ধে প্রবাহিত থাকে, 
ঘন মেঘমালায় উচ্বোধিত হয় । সকল দেশের সকল কালের কবির 
জীবনকে প্রকৃতির আশ্রয়ে আবিষ্কার করেছেন এবং জীবনের বিশেষ বিশেষ 
অনুভূতিকে প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা এবং ঘটন।র দ্বারা ব্যাখ্য। করেছেন । 
বাংল! ভাষার কবিতায় প্রকৃতির ব্যবহার চর্যাগীতি থেকে আরম্ভ করে 
আধুনিক কাল পর্যন্ত ঘৃক্ডি বার] বিশ্স্ত এবং আবেগের ছারা স্থিত । 

মধুস্থদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে, প্রকৃতির উদ্বোধন ঘটেছে বিচিত্রভাবে ॥ 
রাধা-বিরহ উপলক্ষ্য হলেও প্রকৃতির স্তোত্রকে কাম্য করেই তা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । ইংরেজীতে কীট,স যে ধরণের ওড (০৭৪ রচনা করেছিলেন 
যাকে প্রশস্তি আখ্যা দেয়? যায় । বাংল। কাব্যে সে ধরণের ওড লিখবার 
ইচ্ছ। মধুস্থদনের ছিলে1। বিভিন্ন চিঠিপত্রে “ব্রজাঙজগনা'কে কবি ওড হিসেবেই 
আখ্যাত করেছেন ।ং 

এককভাবে চিহ্নিত করলে 'ব্রজাঙ্গন।' শবে পাধিকাকেই বুঝায় । গাধা 
এব: তার বিরহ অবলম্বন করে কাব/টি রচিত এ-কথ। একটি পন্দরে মধুদ্দন 
উল্লেখ করেছেন। প্রথম প্রকাশকালে কাব্যের আখ্যাপত্রে শ্রীকৃষ্ণ শর্মা 
রচিত 'পদান্দূতম' নামক সংক্ক্ত কাব্যের একটি স্লোক অংশতঃ উদ্ধত 
হয়েছে । সম্পূর্ণ শ্লোকট নিয়রপ £ 


১২৩ 


“গোন্পীভত্ত, বিরহ বিধুর! কাচিদিন্দী বরাক্ষী 
উন্মন্তেব ম্মলিতকবরী নিঃশ্বসম্তভী বিশালম, ৷ 
তব্ৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতীসহার। 
ত্যক্তী গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জ,কুঞ্জং জগাম |, 
এর অর্থ হচ্ছে গোপীনাথের বিরহে বিধুরা কোনও ইন্দীবরলোচনা 
উদ্মন্তের মতে? শ্খলিতকারী হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মুররিপু বা কৃষ্ণ 
সেখানে আছেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবতাঁ হয়ে দ্রত গুহত্যাগ করে 
যমুনাতীরের মঞ্জ, কুঞ্জে গমন করলেন । 
এই শ্লোকের অংশবিশেষ উন্নতির কারণে মনে হয় প্রকাশক বেকুণঠনাথ 
দত্তের বিবেচনায় মধুস্ুদন এই কাব্যে রাধার তিনটি রূপের পরিচয় দিতে 
চেয়েছিলেন-_বিরহবিধুর, ভ্রান্তিূতীসহায়া ও উন্মত্তা। বেকুগ্টনাথ দত্ত 
কলকাতার একজন কাব্যপ্রসিক ব/বসারী ছিলেন । তিনি মধূস্থদনের ও৭য়গ্ধ 
ছিলেন। মধূস্থদন তাকে ব্রজাঙ্গনার সমস্ত স্বত্ব দান করেছিলেন। প্রথম 
সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বৈকু%নাথ দত্ত লিখেছিলেন, “সদয়হৃদয় কবিবর 
দণ্তজ মহোদয় স্বীয় বদান্তত ও ওদার্য গুণে এই গ্রন্থখানির স্বাধিকার 
পরিত্যাপ করিয়। এককালে আমাকে দান করিয়াছেন । আমি ভদীয় 
দাতৃত্ব ও মহত্ব্ডণ ছারা এই গ্রশ্থথানি কীর্তন পূর্বভক তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার করতঃ কবরভাঙ্গাস্থিত শ্রীযুক্ত আর এম; বঙ্গ কোম্পানী হবার এই 
গ্রগ্থথানি প্রকাশ করিলাম । 
আপাততঃ এই গ্রন্থখানির বিরহ বিষয়টি ১৮টি প্রস্তাবে প্রথম সর্গে 
প্রকাশিত হইল; যদি পাঠকমগুলীর নিকটে কাঙ্গালিনী ব্রজাঙ্গনাকে 
সুমধুরভাষিনীরূপে সমাদূত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে গ্রন্ুকারের 
শ্রমসাফল্য এবং প্রকাশকের ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করতঃ সোৎস্ুকচিত্তে 
শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত রকভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সন্গিলন 
সম্ভোগাদি বিষয় ক্রমশঃ সর্গান্তর হইতে সর্গান্তরে প্রকটন পুবর্বক ব্রজাঙ্গনাকে 
সব্বণঙ্গ সৌষ্ঠবান্থিত! করিতে যত্ববান হইব ।”৪ 
বৈষব কাব্যের রসোল্লাস ্রজাঙ্গনা'য় পরিস্ফুট হয়নি । রাধাবিরহ 
এ-কাব্যের উপলক্ষ্য হলেও, মধূস্দনের বর্ণনায় এবং ব্যবহৃত শব্দের 
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ধ্বনি এবং ভাবানুষঙ্গে কবিচিত্তের একটি বিশ্রামের প্রয়াস এখানে উপলব্ধ 
হয়। বৈষ্ণব কবিতায় সমগ্র চিত্তের যে নিবেদন এবং আত্মবিলোপ 
আমরা আবিকার করতে চাই, এ-কাব্যে তা আবিক্ধার করতে পারবোনা । 
মধূস্দদনের অনুভূতি যখন প্রায় সবাংশে “মেঘনাদ'কে নিয়ে সচকিত, 
সে-সময়কালের অবসরের লীলা-আলেখ্য হিসেবে '্রিজাঙ্গনা'কে আমর। 
পাস্ছি। রাজনারায়ণ বল্গুকে লিখিত একট পত্রে এ অবস্থার উল্লেখ 
আছে-- 

''আমি এসক্ষে আমার “মেঘনাদে'র উদ্মোচনী অংশ পাঠাচ্ছি। এ 
সম্পর্কে তোমার মতামত অবশ্যই জানাবে । এখানকার একজন বন্ধু 
যার কবিতা সম্পর্কে ভালা বিবেচনাবোধ আছে, একে অসাধারণ বলে 
ঘোবণ। করেছেন । ভালো কথা, আমি গীতি কবিতার একট ছোটে বই 
ছাপাতে দিয়েছি । কবিতাগুলো আমাদের চিরদিনের প্লাধিকা এবং তার 
বিরহ নিরে । ছাপা হয়ে বেরোলেই তোমাকে এক খণ্ড পাঠিয়ে দেব 1”"€ 

দেখা যাচ্ছে, মধুস্থদন কাব্য হিসেবে ব্রজাঙ্গনা'কে খুব বেশী গুরুত্ব 
দেননি “মেঘনাদ'ই তার চিভকে সবাংশে অধিকার করে আছে । অন্য 
একটি পত্রে মধুসুদন লিখছেন । 

“ভালে। কথা, রাধার বিরহ ছাপ] হচ্ছে। এ-বইটি প্রকাশ করতে 
আমার কেমন যেন দ্িধা লাগছে । মিত্রচ্ছন্দ দিয়ে আমি কি করবো 7৬ 

এখানেও দেখি '্রজাঙগনা'র ছন্দ রীতি যে মণুস্দনের শিল্পী স্বভাবের 
সঙ্গে সুসমঞ্জস নয় সে ব্যাপারে কবি খুবই সচেতন ছিলেন । 

রাজনারায়ণকে লিখিত আরও একটি পত্রে 'বজাঙ্গনা'র উল্লেখ আছে । 

“আমার মনে হচ্ছে, ব্জের মহিলাকে তুমি উপেক্ষা করছ । গুগো 
বন্ধ, যখন তুমি কৃধিতা পড়বে ধর্মের সংস্কার তখন দূরে ঠেলে দেবে । 
তা'ছাড়। শ্রামতী রাধা তেমন খারাপ শহিলাতে! নন। যদি প্রথমাবধি 
অধীনের মতো একজন চারণ কবি তার জুটতো তাহলে একেবারে নতুন 
রূপে তাকে তোমরা দেখতে পেতে । তথাকথিত কবিদের অশিঃ করনাই 
তাকে এমনভাবে চিত্রিত করেছে |? 

এ-চিঠিতেও আমর! লক্ষ্য করি, মধুনুদন 'বরজাঙ্গনা'কে বিশেষ সনৃষ্ 
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কাব্য বলে মনে করছেন না । তিনি মন্তব্য করছেন যে যদি রাধিকাকে 
নিয়ে তিনি কবিতা লিখতেন তা হলে রাধিকার একটি নতুন রূপ 
আমরা দেখতে পেতাম । এটি একটি সম্ভাবনার কথা যে সম্ভাবনার 
পথে মধুস্ুদন অগ্রসর হননি । 

-(্রিজাঙ্গন! কাব্যে'র সার্থকতা এখানে যে মধুস্দন একাব্যে বাংলাদেশের 
প্রকৃতির একটি সজীব বাণীমূতি নিমণাণ করেছেন । 'বংশী-ধ্বনি' কবিতায় 
নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিত্রকল্প নিমিত হয়েছে । কবি মনকে নোকার 
সঙ্গে এবং প্রেমকে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন-__ 

'যাক্‌ মান, যাক কুল, 
মনতরী পাবে কুল; 
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ !” 
বাংলাদেশের পুশ্পস্থগন্ধ, খতু পরিবর্তন, নদীসমূহের গতিবেখা এবং রাত্রি- 
কালের আকাশের চাদ বা” আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে সবমুহুর্তে 
ধারণ করে আছে মধুসুদনের “ব্রজঙ্গনা'য় তার অপূর্ব রূপাভিযেক 
ঘটেছে । 

বৈষব পদাবলীতে প্রকৃতির ব্যবহার পর্যাপ্ত কিন্ত সেখানে রূপকগত 
ব্যঞ্জনা নিয়েই প্রকৃতির বিকাশ এবং সার্থকতা । নিজন্ব অস্তিত্বে প্রকৃতি 
কান্তিময়ী নয় । কখনও আক্ষেপানুরাগে, কখনও অভিসার উৎকঠায়, 
কখনও রাস লীলায় প্রকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে । বিশেষ বিশেষ অনুভাতিকে 
রূপ দেবার জন্য প্রকৃতির প্রয়োজন হয়েছে । যেমন বর্যাকালীন অভিসার 
উৎকঠার কবিতা । কয়েকটি উদাহরণ” দিচ্ছি ঃ 

১. রায়শেখরের একটি পদে-- 
“গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 
সঘনে দামিনি বলকই । 
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন 
পবন খরতর বলগই ॥ 
সনি আজু দুরদিন ভেল।" 
২. গোবিশ্দদাসের একটি পদে-- 
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“অঞ্ধরে ডস্বর ভরু নব মেহ। 
বাহিরে তিমিরে নাহেরি নিজ দেহ ॥ 
অন্তরে উয়ল শ্যামর-ইন্ছু। 
উছলল মনহি” মনোভব-সিদ্ধু |. 
৩. গোবিন্দদাসের অন্ত একটি পদে-__ 
“মন্দির বাহির কঠিন কপট । 
চলইতে শঙ্ষিল পঞ্ষিল বাট ।। 
তাহি” অতি দূরতর বাদর দোল । 
বারি কি বারই নীল বনিচোল।। 
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার । 
হরি রহ মানস-সুরধনি পার | 
ঘন-ঘন ঝন-ঝন বজর নিপাত । 
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যতি ||” 
কিন্ত মধুসুদনের কবিতায় প্রকৃতিই প্রাধান্য পেয়েছে, বৈষব রসতত্ব- 
জনিত কোনও আবেগ নয়। উদাহরণ স্বরূপ 'জলধর' কবিতার প্রথম 
স্তবক উদ্ধত কর! যায়-_ 


“চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে ! 
সুগন্ধ-বহ-বাহন সোঁদামিনী সহ ঘন 
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে ! 
ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধবজোপরি, 
শোভিতেছে কামকেতু-খচিত রতনে !” 
“যমুনাতটে” কবিতায় সকল বক্তব্যের পটভূমি হিসেবে প্রকৃতির রেখাক্কন 
ঘটেছে । বক্তব্যের স্ুত্রপাত নদীকে লক্ষ্য করে । নদীর অনবরত কল্লোলকে 
কবি সাগরের জন্ত নদীর অবিরাম বিরহ-বিক্ষোভ বলে বর্ণনা করছেন । 
রাধিকাও বিরহিনী বলে, নদীকে কবি বলছেন রাধিকার সঙ্গে একাত্মত! 
অজ'ন করবার জন্ত। এখানে নদীই প্রাধাস্ত পেয়েছে, রাধিকা নয়, 
যেমন” 
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“মু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলনি, 
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে । 
সাগর বিরহে যদি, প্রাণ তব কাদে, নদি, 
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে- 
তুমি কি জ্ঞান না, ধনি, সেও বিরহিণী ? 
নদীকে সুসঙ্জিতা রমণার সঙ্গে তুলনা করছেন কবি যখন রাত্রিকালে 
অজস্র নম্র এবং একটিমাত্র চাদের প্রতিবিদ্ব নদীবক্ষকে উদ্ভাসিত 
করে 
“দর হাসি শিশি আসি দেখা দেয় কবে, 
নোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী । 
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি, 
কুল্ুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী, 
ভ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে |” 
বৈষব পদাবলীতে নৌকা বিলাসের পদগুলে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
সেখানে নদী এবং নোঁক] রূপকের ব্যঞ্জনায় উপস্থিত, আপন আপন 
বস্তগত অস্তিত্বে নর কিন্থ মধৃস্দণের কবিতায় নদীর বস্তুগত অস্তিত্ব 
পূর্ণভাবে স্বীকৃত । জ্ঞানদাসের একট পদ এখানে উদ্ধত করছি যার 
সঙ্গে মধুসুদনের কবিতার তুলনা করলে পদাবলীর সঙ্গে মধুস্দনের কবিতার 
পার্থকা সহজেই ধর' পড়বে-- 


মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কল কল 
দুকুল বাহিয়া যায় ঢেউ। 
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাট়িল বেগ 


তরণি রাখিতে নাহি কেউ ॥ 
দেখ সখী নবীন কাগ্ডারী শ্যামরায় ৷ 


কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান 
জানিন! চটিলু কেনে নায়। 
নায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়। কথাটি কয় 


কুটিল নয়ানে চায় মোরে। 
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ভয়েত কাপিছে যে এ জাল! সহিবে কে 
কাগারী ধরিয়া করে কোরে ॥ 

অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হেল 
পরাণ হইল পরমাদ । 

জ্ঞানদাস কহে সখি ফির হেয়৷ থাক দেখি 


এখন না ভাবিহ বিষাদ ॥" 
এটা সত্য যে পদাবলীতে বাংলাদেশের প্রকৃতি বহুল পরিমাণে ব্যবহাত 


হয়েছে তার কারণ আমাদের লৌকিক কাবো প্রকৃতি নানাবিধ রূ'পক- 
ব্ঞজনায় সর্বদাই উপস্থিত ছিলো । ধর্মসাধনায় নিগুঢ় তত্বকে প্রকৃতির 
বিভিন্ন উপকরণের সহায়তায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে! বৈষব সাধকগণ 
শ্রীচৈতন্তকে কাগ্ডারী ভেবেছেন । বিপর্ধয়, কুয়াশা এবং প্রথিবীর কোলাহল 
যদি নদী অথবা সাগরের জলোচ্ছাস বা তরঙ্গ হয় তা হলে নোকো হবে 
বিশ্বাস এবং প্রেমের অবলম্বন এবং নৌকোর মাঝি হবে প্রেমিক যে দুর্যোগের 
পরপারে প্রেমের পাত্রীকে পৌছে দেবে । আবার কখনও কখনও লে।কিক 
জীবনে নর-নারীব জল কেনিকে অ:লীফিক রসোল্লাসের উপাদান হিসেবে 
উপস্থিত করা হয়েছে । সাধন ভীবনেও আমরা লক্ষ্য কসেছি, প্চৈতন্য 
সাগরের অগাধ বিস্তার এবং অতলতা দেখে দশা প্রাপ্ত হয়েছেন । 
যাই হোক, প্রকৃতির এহেন দূপক্গত বাবহার পদাবলী'ত সধল এবং 
সজীবভাবে গ্রাহা হ৫রছিলো । নধুস্গদনের কাব্যে এ ব্যবহারটি নেই । 
মধুস্থদূনের 'বজাচন। কাব্য? বৈষব ধারার মর অন্ত হুজি নয় । 
প্রককাতিই যে মধুসুদনের উদ্দিষ্ট ছিলো তার প্রমাণস্ববূপ প্রিজাঙগনা কাবা? 
থেকে কিছু উদ্ধংতি উপস্থিত করঠি- 
১, “কি শোভা ধরয়ে জলধর, 
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগণে ! 
স্বণবর্ণ শক্র-ধনু রতনে খচিত তনু- 
চূড়া শিরোপর ; 
বিজলী কনক দাম পরিয়া৷ ষতনে, 
মুকলিত লতা যথা পরে তরুবর 1১০ 
১২৯ 


মধুলুদন--৯ 


২ “কনক উদয়াচলে তুমি দেখ। দিলে, 
হে সুর-নুন্দরি ! 
কুস্্দ মুদয়ে আখি, কিন্তু সংখ গায় পাখী, 
গুঞজরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী ; 


বরসবোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী, 
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি !1?১১ 
৩, “সখি রেঃ_ 


বন অতি বশিত হইল ফল ফ.),ন ! 
পিককুল কলকল চঞ্চল আলদল, 

উছলে সরব জল, 

চল লো বনে! 
চল লো, জুড়াব অাখি দেখি ব্রজরবণে 1১২ 

'্রজাঙনা কাব্যে মব্ক্দন ছন্দ শুবক বা ৮৪:5৩ 5621228. নিমণণের 
প্রয়াস পেয়েডিলেন। সমগ্র কখিতার ভাবগত এক্য অব্যাহত রেখে 
বিভিন স্তবকে খণ্ড ৭ণ্ড ভাবে ফ্রনান্বয়ে ভাবের বিপ্তার এবং পরিণতি 
নির্মাণ করার পদ্ধতিকে হন্দ-স্তণক বলা চলে । ১৮৬০ খুষ্টান্দে তিনি তার 
বন্ধু পরাজণারাযণ সক লিবেহিলেন । 

“আমি ঠিক কমেডি € আবশ্য দেবত| যদি বিরূপ না! হন ) অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে তিনটি হোটো কবিহা। এবং তারপর সমিল ছন্দে আরও কিছু কবিতা 
লিখবে।। ভেনোনা, ভন তোমাদের উপক্ন পরার ও ভ্রিপদীর বোঝা 
চাপাতে যাছ্ছি। আশান উদ্দশা হচ্ছে ইভালীয় ছন্দ অট্রাভা রিমার 
ধরনে ছন্দ-সণক নিমান করে একট প্রণয়কাহিনী রনা কর! 1১৩ 

আটানতা রিশা (96৮৮৪ তি ' হচ্ছে আট চরণের ছন্দ-স্তবক | 
চরণান্তের সিল কখকখ কখ গগা১৪ আমি চরণের আভ্যন্তরীণ ধ্বনি 
বিশ্বাসের কণা আলো5ন! করপবান।। কেননা বাংল] ভাষার খানি স্বভাবের 
সঙ্গে তব কোনো সামঞ্জন্য নেই । আশি শৃধ্‌ শ্তবকের বহিরঙ্গগত কাঠামে। 
এবং চরণান্তের মিলের কথা বলছি যার অনুকরণ সম্ভবপর | ইংরেজী 
কবিতায় এলিজাবেথীয় যুগে অট্রাভ। রিমার প্রথম প্রয়োগ দেখি এডওয়ার্ড 


১৩০ 


'ফেয়ার ফেক্‌্স এর অনুবাদ কবিতায় । তিনি ইতালীয় কবি তাসোর 
09971921072777)9 1409781৪. কাব্যের ইংরেজী অনুবাদে মূল ছন্দের প্রয়োগ 
করেন । « অট্টাভ। গিমার সুন্দর এবং প্রাণবন্ত প্রয়োগ পাওয়। যায় কবি 
কীট স এর “ইসাবেলা কবিতায় । একটি স্তবক উদ্ধত করছি 

£5৬101) ০০] 20 11017 10৬6 পরাতে (০1010162) 

161) ০৮০1 ০৮৪ 020167 21790. (০0010161 5011] 

[11011710110 21) 10096, চ০10, 01 £010101 5117, 

1371 101 0011 51781)0 ভা0]07 9]1 1019 ৭০০10 91] ) 

/৮110 1015 00106110101 ৮010 25 [0100981710৭ 

10 10021) 61081710150 01 67০০5 গো) 110001) 17111: 

[০ 1000 5৮1] 22৬0 হা ০৮]৮০ 6১101৭72700, 

১17০ 50০1111০110] 0010 1)1701016 6) (10 921200১৬ 

কবি বাইপনের হাতে আঅঙ্গাভি। প্রি নতুন পীতি। আঙ্গীন ৫1 এব সরস 
গতি পেল। ভি 


5. তা চরণের ছন্দ স্তবাক প্রথা,৬ চরণাশ্দের গিলকে 
ঠিকই রাখলেন_-কখ কখ কথ গগ | তার ভন জগানা কান, এই উদ্দ স্থবকে 
বিন্যস্ত হয়েছে | এক উদাহরণ দিচ্ছি 

“1718110001৮ 17910000010 010 ৮7110 70117118017 ; 

117 15772121702. 51 07771002511 1010 ; 

17 97817 11010 002106 21)01170 01 101173010৯0) 

110 1756 21010016100 52770 171১6001020], 

ঢা, (0177710, 1101১০60175 100 1)0106 গে 

৬০071101700 010 (১০০11)৮5 ( ০০ 10 575 1)0 ১1511] 

[16915 1700 2190 610০" 11707161811. 

[1 (00650, 1790 8100 ১০10৩ ৯016 01 17৮1)]7 11)50 6525৭ 

এ ছদ্দ-ওবক পণ্যে পর্যন্ত বিশ পালা না শন জগে একে ছয় চরণের 
পংক্তি বন্ধনের মধ্যে পেলান মেশাতে ১যনান্দেশ শিল হল-কখ কখ গণ ॥ 
ম্যাথ, আরএস্দ এর কবিত। গেকে একটি উদ্ধত তি পিঠ 

“০৮0৮ 61570056106 ৮10 যাগ 0০ 770 


[০৮ £01 109 01001052005 1) ডি [8610 510, 
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41691501150 8:00 2100. 65200195 ০৮৪1৮017010 
০০919 1)685.18 ৪750. 61781010585 €00£095 10219 €1281019 আ615- 


008 ; 

1761] 0115 1869 ৬0109 110] 1109 (1086 02121006 119, 

566777 5917691008 01 6159 00935 01 10958117১১৮ 

অদ্রাভা রিমার কথা মধুস্থদন উল্লেখ করেছিলেন বটে, কিন্তু উক্ত ছন্দ- 
স্তবকের প্রয়োগ ব্রজা্গনা কাব্যে নেই । একমাত্র “বংশীব্বনি' কবিতায় 
ছয় চরণের ছন্দ-স্তবক পাওয় যাচ্ছে যেখানকার চরণাস্তের মিল ম্যাথু 
আরনম্ড-এর কবিতার মতো, যেমন-_ 


“কে ও বাজাইছে বশী, স্বজনি, 
মৃদু মৃদু স্বরে শিবু্জবনে? 
শিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বশি 
দ্বিগুণ আগুন জলে লো মনে? 
এ আগুনে কেনে আহুতি দান? 
অমনি নারে কি জালাতে প্রাণ ?১৯ 
অবশ্য 'ব্রজাক্ুনা'র প্রতিটি কবিতাতেই স্পষ্ট ছন্দ-স্তবকর বিগ্তাস আছে 
যদিও স্তবকগুলো কোনো ক্রমেই অভ্রীভা প্লিশা নয়। মনে হর মধুস্ুদন 
অন্রাভ৷ রিমা ছন্দ-স্তবকে একট প্রণব-উপাখযান লিখতে ঢেয়েছিলেন কিন্ত 
তা লিখবার সুযোশ তান হয়নি । প্রিজন? নিশ্চই সে-কাব্য নয় | 
বিষয়বন্থ এবং প্রকা ণভঙ্গীর মধ্যে সঙ্গতি রচনা করা, গতিকে স্বাভাধিক 
করার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ণ কবিতা ভাব স্বরূপের এঁক্য রক্ষা করা, স্তবকগত 
খণ্ড খণ্ড এঁক) শিমণাণ করে সম্পর্ণ কবিতার মূল এ'ক্যর সঙ্গে তার সাযৃজ্য 
প্ক্ষা] করা যে-কোনও কবি শিল্পীর লক্ষ্য হবে বলে হোরেস তার “আরস, 
পোয়েটিকা"য় নির্দেশ দিয়েছিলেন ।২* কবি মধুস্দদন তার “ব্রজাঙগনা 
কাব্যে" বিচিত্র ছন্দ-স্তবকের মধ্যে খণ্ড খণ্ড এক্য নিমণণ করেছিলেন যে-সব 
এঁক্য মূল কবিতার সঙ্গে একটি স্বাভাবিক সঙ্গতি রক্ষা করছে । 


১৩৭ 


টাকা 


40028 02 02855100091 2170. 02801:5 নামক সনেটের প্রথম 
চরণ--7185 70925 01 58101 29110510050. 
রাজনারায়ণ বস্তকে লিখিত একটি পত্রে 'ব্রজাঙগন। কাব্য'কে 
মধুস্দন ০৫৪ (ওড) বলে আখ্যাত করেছেন । পত্রটি ১৮৬০ 
গ্রীষ্টান্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে লিখিত--3৮ £0৪ 7৮০ ] 188৪ 
৪. 559]1 ৮০91:1705 ০0 0095 19 01712 707655. 11765 215 51] 
৪0০৮ 0০০02 010 [80172 8:70. 021, বিরহ । বদীয় সাহিত্য 
পরিষৎ প্রকাশিত “ব্রজাঙ্গনা কাব্যের ভূমিকায় উদ্ধত ] 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযৎ প্রকাশিত, ব্লজাঙ্গন! কাব্যের পরিশিষ্টে 
উল্লেখ কর হয়েছে যে কাব্যের আখ্যাপত্রে সংস্কৃত প্লোকটি 
মধুসুদন উদ্ধ'ত করেছেন । কথাটি ঠিক নয়, কেননা “ব্রজাঙগনা'র 
সমস্ত স্বত্ব মধুস্দন বৈকুঠনাথ দত্তকে দিয়েছিলেন । প্রকাশক 
হিসেবে বেকুষনাথ দত্তই গ্রন্থের আখ্যাপত্র এবং বিজ্ঞাপন 
সাজাবেন এটাই স্বাভাবিক । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 'ন্রজাঙ্গনা কাবো'র ভূমিকার 
বৈকুগ্চনাথ দত্তের সম্পূর্ণ “বিজ্ঞাপনটি উদ্ধ,ত হয়েছে । 

মূল পত্রটি নিম্নরূপ ? 

£] 91101958 6102 006703106 277৮0026502) ০৫ 3279 “মেঘনাদ' 
০০ 22056 61] 7235 71885 ১০0৮ (10016 01 2৮ 2৯ (2950 
1,525) 22০০. 30082 ০: 00969675, 1085 0701007৮050 2 
20851820206, 35 5155 ৮5৪, 2 095 5. 505811৮০100 01 
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0099 10 11) 7017555,. 11765 515 81] 81১০৮ 0০০: 0107 
[২801)8. 207 191 বিরহ । ০9 51911 17259 2. 90% 89 
50010. 01 61) 1900] 15 006 01 €1) 07295.” ( বঙ্গীয় সাহিত্য 
পিন সংস্গরণের ভূমিকায় উদ্ধত | 

“15 1110 1১১৪ বাধ 1 বিরহ 15 ঠা €100701059- 801021)0৭ 
0 01527,]1 10০0] 702]610 10 001311911৬৬ 1721 
17৩০0] 6600 5161) [২170৩ 2 । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
সংস্করণের ভূমিকায় উদ্দত |: 

“11711010500 215 2200920০010. (০0%/2705 100 1১00 
190 0 37910 1 70001 2221] 1 10017 ১০191 00 6০9 
1900 79611, 102৮০ 89102 8৪1] 7:61151005 10105. 03991995, 
৬175, 1২601721510 80101) 2,702] 70702) 2110] 21]. 11 
91)০ 1১00 ৪. “03270” 11] 501 10070101058 1%2176 0910 
1170 1১01511117175) 8100 ৮০111017850 7০০] 2 ৮০15 0100100 


01781270101, 1 19 1102 5119 17079801708110]1 ০ 100০0125219 
11021 109 192177600 1901 17) 810] 0০01০115." (বঙ্গীয় সাহিত্য 


পরিবৎ সংস্করনের ভূমিকায় উদ্ধত )। 

্রাঙ্রী। পদকল্পতক' থেকে পদাবলীর উদ্ধতিগুলে। গ্রহণ কর 
হয়েতে । 

ভ্রান্ত পদকম্পত্রক' থেকে উদ্ধত । 

“ময় রী" -রজাজনার ৪ সংখ্যক কবিত] । 

“ ছয় _ব্রজাজনার ৭ সংখ্যক কবিত! ৷ 

“বসন্তে” -ব্রজাজনার ১৮ সংখ্যক কবিতা । 

£] 19059108002 0) হ0ঠ 12)00 60 016০ 1985 ৬০12159 ! 
(10950 511911 0082005 112 73127)010 ৮০5০১ 8110 11121 00 + 
507001131106 1] 11057785001 305 ] জাত £0175 60 
1121110 পয়ার 212 ভ্রিপপদী 00. 5০. ট্বি০ 1 1] 10920 0 ০019 


20012 52022. 11152 [17216211210 06858. [31712 210 
105 2, 01270810110 219 17 1.5 
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৯৪. 


৯ 


৯৬. 


৯১৭, 


১৮, 


৯৪১, 
২০. 


( বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধ'ত।) 

ইংরেজী কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন স্ভাবির ছন্দের সংক্ষিপ্ত এবং 
সহজ আলোচনা পাওয়া যাবে-_াঠিওন [বুজ)০ রচিত 11705 
৬০:৪৪ ০৫ 15771351)৩ 7১০৩] গ্রন্থে । প্রকাশক--1০615928 
৫ 0০০, 169. 1,0700017, প্রথম প্রকাশ--৬১৯৩০। 


[0৮27৭ 28119 কর্তকি অনুদিত কাব্যের নাম ০:058102 
[)011৮0750. 


0100 10010169] ৬৬০715  ০96 3001 102215 2 ()১:16)70 
0071৮67516৮ 171055- এর 705 ১৮০110 011555705 সংস্করণ 
৬১৯৩০ । 

700110581] 02]05 , 1৮101 (603150 ]001 €(2010018 ! 


100: 1100০ : ১১৫৪ । উদ্দ,তি 100 1৮81 কাবোর 
ততীয় ক্যাণ্টে। থেকে। 

7001779, 1,40-- 1576: /১17)011, ৯৮211), 1111 21 
1101100010116)1 1 £৮, 41 00111010000), (91910 
[০৬0৩, ১১২০ । উদ্ধভিটি 5০০যাএ৯ কবিতা থেকে। 
'ব্রজাভন। কাজ্চার ১. সক কবিতা । 

লাতিন কবি হোরেসের £5 ৮১০90০8 নিয়ে উপযৃক্ত ব্যাখ্যা স্াত্র 
সহ আলোচনা পাওয়া যাবে ০, 0. হত রচিত 1197809 
০92৮ ৮০৮: মামক গ্রন্থে ।10971503 01 1১0001% £ 1770128- 
0700102. €0 11061112121 [2191511650৮ 09, উহা: 
0021701)71056 26 01706 10175551915 77055. 1963 
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বীরাঙগন। কাব্য 

'বীরাঙ্গন। কাব্য' ভাব-কপ, উপমা-বপক এবং শব ব্যবহারের দিক 
থেকে মধুস্দনের পরিণত রচনা । বর্ণনাগত বিস্তারের কারণে “মেঘনাদবধ 
কাব্যে কখনও কখনও যে শিথিলত। দেখা যায়, “বীরাঙ্গনা কাবো তার 
পরিচয় নেই । সজীব এবং সচল জীবনই এ-কাবোর অস্তঃসার । অথচ 
দুঃখের বিষয়, এ কাবোর যথাযথ বিশ্লেষণ এ-পর্যস্ত হয়নি। বূপকল্পের 
দিক থেকে 'ওভিদ' এর প্রভাব আছে এটাই বল। হয়েছে ; কিন্ত প্রভাবের 
প্রকৃতি পরীক্ষিত হয়নি। মোহিতলাল বলেছেন যে একাব্যের ভাব- 
কল্পন। খুব গভীর নয়_কাব্য কলার সংস্কার ও সমৃদ্ধিসাধনই এর একমাত্র 
সার্থকত]।১ মোহিতলালের মস্থব্যর পশ্চাতে কোনও যুক্তি নেই । তিনি 
বিশ্লেষণের সাহাযো তার উক্তিকে প্রমাণিতও করেননি । 

আমি বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমে বীরাঙ্গনা কাব্যে ওভিদের প্রভাব 
নিয়ে আলোচনা করবঃ পরে এ-কাব্যের উপম1 রূপক এবং ভাব ও রূপের 
পরীক্ষা করব । 

ইতালীয় কবি ওভিদের “হিরইদস, কাব্যের পত্র-রীতি অবলম্বন করে 
“বীরাঙ্গনা কাব্য রচিত । পরিত্যক্ত রমণীর মনোবেদন। সেখানে বিভিন্ন 
পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে--“দিদো' লিখছে “ইনিস'-এর কাছে, 
“প্যারিস'-এর কাছে 'ইনোনী'। “ওদিসিউস'-এর কাছে 'পেনিলোপি' 
ইত্যাদি । ওভিদ প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন কাব্য ও পুরাণ-কাহিনী থেকে 
বিভিন্ন নায়িকাকে স্মরণ করেছেন এবং তাদের বঞ্জিত হৃদয়ের হতাশ্বাসকে 
পত্রাকারে রূপ দিয়েছেন । “হিরইদস.-এ মোট একুশটি পত্র আছে--এর 
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মধ্যে পনেরোর্টি নায়িকার পত্র, বাকি ছয়টি উত্তর-প্রত্যুতররূপে গ্রথিত 
নায়ক নায়িকার পত্রগুচ্ছ । এ ছয়টি পত্র ওভিদের রচন! নয় বলে অনেকে 
সন্দেহ করেছেন ।৯ সম্দেহর হেতু আছে। ভাষা-ভঙ্গী এবং ছন্গরূপে 
শেষের ছয়টি পত্রিকার সঙ্গে প্রথম একুশটি পত্রগুচ্ছের বিরোধ আছে। 
যাই হোক, মধুস্ছদনও একুশটি পত্রই লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র 
এগারটি পত্র সম্পূর্ণ লিখেছেন *; অতিরিক্ঞ পাঁচটি অসম্প্ণ পত্রিকাও 
আছে। 
ওভিদের জন্ম খুঃ পৃঃ ৪৩ সালে। তার পুরে] নাম প্বলিউস 
ওভিদিউস নাসো। কবি হিসেবে ওভিদ খ্যাতি অজর্ন করেন শিশ্পগুণের 
জন্য । তার কবিতা পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিনীপ্ত এবং মাজিত গতির জগ্তে আদুত যে 
আস্ছে। 
এখানে “হিরইদস্'-এর কয়েকটি পত্রের সঙ্গে “বীরাঙ্গনা কাব্যের 
কয়েকট পত্রের তুলনা করা যাচ্ছে । মূলের সঙ্গে সম্পর্ক শির্বারণের জন্যই 
এ তুলনার প্রয়োজন । 
আবেগ এবং রূপকের ব্যঞজনায় “দুশ্মান্তের প্রতি শকুস্তলা'কে-_-“হিরইদস্‌" 
এর দশম পত্র “থিসিয়াসের প্রতি আরিআদনে' এর অংশ-বিশেষ্রে সঙ্গে 
মিলিয়ে পড়া যায় । যে ক্ষেত্রে শকুণ্তল৷ পূরতন স্থতি-সন্ধান করে বেদন। 
পীড়িত হচ্ছে তার বর্ণনায় পাই £ 
আর আর স্বল যত ;--কীাদিয়া ক"দিয়। 
ভ্রমি সে সকল স্থলে! যে তরুর মূলে 
গান্ধর্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে, 
যে নিকুঞ্জে ফ,লশয্যা সাজাইয়। সাধে 
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে»_ 
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি, 
ধীমান্, যখন পশি সে নিকু্জ ধামে !-_ 
আরিআদ.নেও মিলন-শয্যার উল্লেখ করে নিবেদন করছে £ 
9861)2 2:07) 7:6090, 03 29098 200619218, 


890. 1701) 2০০০6০9 55011016575 9786) 
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০ €08, 0088 00985010100 6০, 5961619. (289 
511268002 7712.0 17707019715 119100916 11019 ৪ 
যে আরাম-কেদারা আমাদের উভয়কে একসময় গ্রহণ করেছিলো 
কিন্ত আর কখনও আমাদের সল্মিলিত করেনি, বার বার সে আসনের 
কাছে আমি ফিরে আসছি এবং তোগ্ার পরিবতে স্পর্শ করছি 
তোমার পরিত)ভ্ত শযা] চিঙ্কে |) 

স্্তি উদ্দ€াতিত্ডে, উভয় নেই মিলন-শয্যার উল্লেখ আছে ; কিন্ত 
মধুস্দদন 'কানন বাসর” এখ় ছিশ্লশয্যা'র উল্লেখ করে শকুম্তলার উক্জিকে 
সংগ্কত-কাহিণীর সঙ্গে সম্পধি 5 রেখেছেন, যেখানে গোপন গান্ধব-ধিবাহ 
মিলনকে সহ'জ করেছিলো ; পি বিচ্ছেদ বেদনাকে সুসহ করেনি । 

এ পগ্রেরই অগ্ত্র স্বপ্প সম্পাদ্য বিভ্রমর উল্লেখ আছে। অচেতন 
অবস্থায় শতুষ্থল। দুর্ন্তক সামনে দেখতে পেয়েছে ভেবে হাতি বাড়িয়েছে 

অম।ন পসারি বা ধাই ধরিবারে 
পদযৃগ ; ন। পাইরা ক্ঠাদি হাহারবে ! 
“ওভ্িদি' এর পত্রে আছে £ 
11700111010 1£112105 2. 90101)0 1211201028 100! 
1110502.10101750125 52100150117). 072005 
11)011105 015 : ৫ 
[ অধ জাগরণে তন্ত্রান্ছম অবস্থা, শয্যার পার্বপরিবতন করে দুবাছ 
প্রসারিত করে আমার থিসিয়াসকে আলিঙ্গন কর.ত গিয়েছি ;: কিন্ত 
তাকে সেখানে পাইনি । ] 

. সামঞ্জশ্ট প্রবল ; কিন্তু এক.স্বলার ঘটনাকে সংঙ্কত অলঙ্কার-শাস্ত্রের 
ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের নননন। হিসেবেও উল্লেখ কর। যায়, যেমন বৈষ্ণব 
পদাবলীতে আছে £ 

হরি হরি বোলি ধরণি ধসি উঠই বোলত গদগদ ভাখ । 
নীল গগন হে তোমারি ভনমভরে বিহি সঞ্জে মশাগয়ে পাখ 11৬ 
অলঙ্চারশান্্রসম্মত এহেন ভ্রান্তির উদাহরণ শকুম্তল1 পত্রিকায় আরও 
আছে । 'পবন-স্বনন' শুনে 'মদকল করী' আগ্রমে প্রবেশ করছে, এ ভ্রান্তি 
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জাগছে, অথবা কুরঙ্গীর পদশব্ দুপ্মস্তের পদশব্ের ভ্রান্তি জন্মাচ্ছে ৷ 
সুতরাং ল্যাটিন কাবোর সঙ্গে যতটকু সম্পর্ক আছে ত। শকুস্ভলার 
মনোবেদনার সঙ্গে পারম্পর্ষস্বত্রে গ্রথিত হয়েছে এবং সংস্কত কাব্য ও 
অলঙ্কারের এশর্ষের উপর ন্যস্ত হয়েছে । 

হিরইদস্-এর কিপিয়াসের প্রতি আরিমাদনে কবিতাটি আবেগগত 
বর্ণনার কাকুকার্ষে অপূর্ব। কবিতাটির বিশিষ্টতা এখানে যে আরিআদনে 
এখানে কাউকে অভিযুক্ত করেছে না অথবা হতাশাজনিত আক্ষেপে আর্তনাদ 
করছে না, সে শ্ধু তার শিঃসক্গ অবস্থার বর্ণনা করে যাচ্ছে । সমুদ্রুতীর, 
পর্বত্চুড়। এবং রক্ষপত্রের প্লোমার্দিক পটভূমিকার সম্পূর্ণ কাহিনীটি 
বণিত হয়েছে । মল কবিতাটির ৭ থেকে ৩৬ ঢরণের একটি ইংরেজী 
অনুবাদ শিয়ে উপস্থিত করছি £ 

4০1 ৮79 [100 10007 ৮5100172011] 15 21151010181 

11) 13700) 20010817010 92৭51790477 00) 519£ 

০৪:০6 100] 2৪150 89 [ 19 00. াড 5106, 

৮ 01705551325 (9 01051) 70 1117085081৯ 11890-- 

[1 ৮810] 10107 10 1081705 10, 61300. 212011)) 

১০৪৮০111250 22005695530 010 00101, 17) ৮510 1 

1০2 51001 01 91997) ; [88 01161) 10, 27080 

£170 00117€2205501 00 1190 00561190 1)00, 

13626 010 10৮ 0198.91 %৪111) 08177917239 130,107 0901), 

4৮100 6919 100 10911 5651] 0158.17271)£00 11020 51061), 

16 70900. 19 010. ] 50810] ঠ£ 1 087 51)% 

05106 006 8105 51001051015 0171 10095 177 05৪ ; 

07 10516 00৮৮ 11916) 1017, 8170 2]] 21101121090 ; 

1৬5 6০000211526 5015 0691) 17760 €110 98100: 

/&00 271095305 1 8]] 819718 01)0 7১801 1 2োচ, 

41119551991 €1)0 100155 200 1/9110দ্ ০৪৮০5 161)15 ) 


0৮851 681] 11765 021] 00 55101096105 ; 
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485 10 60 210. 206 179 205 ৪2০10. 

4 101]] (00615 29) ০030৮7060 161) ৪, 107017725০0: 52555, 

115 5105 2. ০11: ০081560০010 10 89208155985. 

৮7017£ 22 209 16175 1 2906100, 2100 575210 

দু) 56270171106 5565 6105 108. 82700910590 0621, 

4170 61091006107 9121) 6199 10166295 8::6 01010070-- 

[50৮ ৮০৬৪] 5811 01065 09029 615 ০, 

[0177 26 0108 515176) 17101) 10685910101 06591 

10 586, 1 £179622 1106 100, 10175010106 1705 10816 ১ 

5 0811) 2110%75 100 1956 3) 1 50105 001151)6 ! 

5010117£ 00, 200. 11170560519 51)0116 111) 21] 10 10121), 

41)076 276 50৮. 06018 2 16190 ওলা, চাও 08015, 
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(1৮ 7. ড৮111050) কৃত অনুবাদ ॥ পৃসশ্তকের নাম : 0৮10 
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আরিআদ্‌নের পরিচর গ্রীক পুরাণে পাওয়া যায়। আরিআদ্‌নে 
মিনোসও পাসিফেই-এর কন্যা। সে থিসিয়ুসের প্রণয়াকাঙ্িক্ষনী ছিলো 
এবং তার সঙ্গে দেশত্যাগ করে। তারা যখন দিয়?' দ্বীপে উপস্থিত হয়, 
তখন দুর্ভাগ/ত্রমে আরিআদংনে আর্তেমিসের হাতে নিহত হয়। অন্ত 
একটি কাহিনীতে আছে ষে “দিয়া” ্বীপে আরিআ।দ,নেকে পরিত্যাগ করে 
থিসিয়ুস চলে যায় । 

বীরাঙ্গনা কাব্য প্রকৃতি এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক গতানু- 
গতিকতার ম্পর্শরহিত। তৎকালীন বাংলা কাব্র প্রকৃতির কল্পিত 
রূপবৈচিত্র্য মানব -ম্‌নর বিভিন্ন ভাব অনুভাবের প্রতিচ্ছায়া ছিলো মাত্র ! 
কবিয়া বেদনার প্রতিকায় হিসেব পত্রপল্পবহখন নিঃসঙ্গ বৃক্ষ, নিজ'ন 
নদীতীরে জলপ্রবাহকল্লোল এবং আরও অনেক কিছু কল্পনা করেছেন । 
'বেদনাও ছিলে মানসিক্ী? অর্থাৎ সতাবোধ-উৎসারিত নয়, প্রকাতিও এসেছে 
বীতিধমের সমর্থন । মণুস্থদনেই সর্বপ্রথম এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। 
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“বারাঙ্গন। কাব্যে প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব এবং আপন অস্তিত্বের পূর্ণ স্বব্ষপে 
জাগ্রত। মানুষও গকৃতিকে পেয়েছে আপন অস্তিত্বের বিকল্পে নয়, বরঞ্চ 
অস্তিত্বের সঙ্ঞানতায় ৷ শকুস্তলা-পত্রেও এর পরিচয় পাই । আশা-নিরাশার 
ছন্দে সময় ক্ষেপণ করে শকুস্তলা রোদন করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে “নিরবে 
ধরিয়া গলা কীদে প্রিয়ংবদা: কাদে অনস্ুয়া সই বিলাপি ধিষাদে !' 
কিন্ত তখন নিকুঞ্জ-বনে সে বেদনা প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করেনি, বরঞ্চ-_ 
“দেখি প্রফ,প্লিত ফল, মুকুলিত লতা” । প্রকৃতির এই বিরোধে তার বেদনা 
আরও তীব্রতা পেয়েছে এবং আশ্লিষ্ট হতাশ্বাস সত্যরূপে জাগ্রত হয়েছে । 

“বীরাঙ্গনা কাব্যে'র দ্বিতীয় পত্র “সোমের প্রতি তারা" কে “হিরইদস্ এর 
চতুর্থ পত্র 'হিপোলিটাস'-এর প্রতি “ফেইড্রা'র সঙ্গে মিলিয়ে পড়া ষায়। 
ঘটনা-বিন্যাসে, আক্ষেপানুরাগে, আবেগ উচ্ছাসে এবং উপমা দপকর 
চিত্রন্ূপে উভয় কাহিনীর মধ্যে আশ্চর্ষরকম সামঞ্জন্ত ; কিন্তু তবুও 
“সোমের প্রতি তারা” অনন্ত জীবন-নিদেশে উজ্জল । “সোমের প্রতি তারায় 
রিরংস! এবং দেহ লিপ্সার আবেদন ন্যায়-অন্তায় এবং সামাজিক সংস্কারকে 
অর্থহীন করেছে এবং সব্প্রকার কল্যাণবোধকে নির্যাতন করে সত্য েনেছে 
ন্নায়ুকে। গুরুপত্বী তারা পুত্রস্থানীয় সোমকে কামনা করেছেন স্যায় এবং 
সতীত্বধমকে বিসজ'ন দিয়ে । “ওভিদ"-এর পত্রিকায়ও একই প্রকার অন্তায় 
কামনার চিত্র আছে । সেখানে থিসিয়াসের পন্থী ফেইড্রা সপক্গাপুত্র 
হিপোলিটাসকে কামনা করছে । উভয় নারীহ শ্নিরংসাকে একমাত্র সত 
জেনেছে ধর্ম লক্ষ্ষা ভয়কে বিসজ'ন দিয়ে । তারার আধবেদশে পাই £ 

এস তবে, প্রাণসখে ; দিনু জলাঞ্জলি 
কুলমানে তব জন্তে ;_ধম্ লজ্জ।» ভরে ! 
ফেইদ্রার আবেদনে আছে £ 
05000016, 00700205008 01007 508. 98081211003 2 
[ আমার লক্। এবং সন্ত্রমবোধ অন্তহিত হয়েছে | ] 
অন্ধ্র তান্না বলছে £ 
নাহি কাজ বৃথ। কুলমানে । 
এস, হে তারার বাঞ্। ! 
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ফেইদ্রার উক্তিতে পাই £ 
1812. 5505 10196555 25০ 1009116072. €017070, 
711916102. ১8101001075. 10102195011, 
[ এ প্রকার প্রানে। ধরনের বতীত্ববোধ শনিদেবতার যৃগেও গ্রাম 
বলে ঘ্বণ্য হা 1 ভবিশ্যতে এক্স কোনো মূল্যই থাকৃবে না। ] 
তারা বলছে ঃ 
ক্ষম, সখে ! 
ফেইড্রা বল্ছে £ 
02. ৬ 2171877) 075826 01012501706 ০01208. 003272. 1৯ 
[ জামার স্বীকারোভিকে ক্ষমা কর এবং বিগলিত কর 
তোর কঠিন জদয়কে | ) 
আপন মানসিক বিপর্ষস্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে তার! এভাবে £ 
পোড়ে বিরহিনী, 
পোড়ে থা বনস্থলা ঘোর দাবানলে ! 
ফেইড্রার পণত্র আছে £ 
01011 21070010 £1251099১ 0010 5011115--0171100711505 
1017170%1, 21 02000117] [9০০০012 ৮0110705 1001)01,১০ 
[ প্রেম এসেছে জাশ।র কাছে, বিলে এসেছে বল্লই তা 
অত্যন্ত গভীর । আমি দ্ধ হচ্ছি প্রেমে ; এ দাবানল 
দাহে আমার অদশ্ নত কটি হয়েছে । ] 
সবশেষে আইত- দগ্ ভাষা বলছে ঃ 
ননন কাঞলে 
লিখিশু | 
ফেইড্রার পত্রে আাছে £ 


40031770015 115 010021005 180117785 011005.১১ 


[ আমি এ প্রার্থনার সঙ্গে আমার চোখের পানি 
মিশিয়েছি । 
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উল্লেখযোগ্য মিলের অভাব নেই, তব্ও নিশ্চিন্তেই বলা যায় যে 
আন্তরিকতায় ও প্রাণ-দীপ্তিতে 'দে.শের প্রতি তারা" হিরইদস্-এর ফেই্লার 
পত্রের চেয়ে উজ্জলতর । হিপোলিতাস ও ফেইড়ার সংবাদ আমরা গ্রীক 
পুরাণে পাই । থিপিমুসের এক পৃত্রের নাম হিলো হিপোলিতাস । 
থিসিমুস যখন ফেইদ্রকে বিয়ে করেন তখন সপত্বীপৃত্র হিপোলি তাসের 
প্রতি ফেইড্রার আসক্তি জাগে কিন্ত হিপোলিতান ফেইজ্রার আবেদন 
প্রত্যাখ্যান করে। অপমানিত হয়ে ফেইভ্্র! থিসসের কাছে 
হিপোলিতাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে। ওডিদ ভার যুগের 
নিয়মবদ্ধ প্রণয় লিপ্ার বর্ণনা দিয়েছেন। তার ভাষায় রেটোরিকের 
বশ্যতা আছে, সহজ এবং স্বাভাবিক াবাসতোর স্মরণ নেই। কেবল 
“(15910019 ) তার অক্সফোড বঞ্ুতায় ওভিদএর আলোচন"' প্রসঙ্গে 
লিখেছিলেন ঃ 

17610151701 2. 910010 ৮৮০: ০5175170110 17171051 

9815595110]) 01 (110 0103791০৬০৮ 251006010১৫ 110 97% 

8100 ০2], 130] 071] 10000৬৮2170 105০: 01010551000 

৮৮৪ 210 60 1901169 1119 00৮10, ৮৮10] 175 ৮1010 11075 


11109) 58৮৮ 11) 1015 11111705০৮০ 616 ১] 20 53101190111) 
811 165 0010015 2100 001% 5100190007৯ ২ 
[ আমরা যে আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিদিনকার বিচিত্রভাকে জানি ও 
ভালবাসি, ওভিদের কোনে! কাজই তার বিন্দুমাত্র আহাসও গহন কব 
নামদি না আমর। ভেবে নিই ঘে যখন তিনি আ টরণগলি লিখেঙিলেন 
তখন মনশ্চক্ষ,তে আকাশের স্ুর্যোদর্রকে দেখেছিলেন তার সম আর্ণাভা 
এবং ওজ্জল্যের মধ্যে | ] 
অন্য একজন সমালোচক লিখেছেন £ 
1*1)0 [719701109 210 ৮8115610775 01 61/০ (1)00750 01 0০9০1716৭ 
৮/70112)) 11775110275 19669151027 10100 60 40170858, (00079 
[0 18719, [9:091006 6০ [19509, 2110 50 010. 11565 218 
19:09:15 079665, 2270. 1106 8000010097865 12 11200105102 00 
(006 5915 00120606101] 06 5001) & 992199, 5701) 20000116101 
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০৫ 6105 58276 1006255 10011596195 10271506 056801170677% ০0 

15611778) 11১9 90119 2070981 ০ 212 17)0016106 101:6111591700, 

1101) 15 1118 1009 ০06 0)%19380) 21611055875 2:50 

53581701585 1] 71701001109) 5%600090 ৮711) 208,767 08:98 

চ0110217 90001610105 ০1 010700165,---063 10308180965 12161, 

1006 85 91001) ৪0701721012. 
অন্য এক সমালোচক্কের উদ্ভি এই £ 

119৮ (19176191095 10953 107 1925010 ০06 79105 1105 

[0977182] 01 19217027% 01)87206915 21) 181)571859 12170090. 

[70] 02002511065 61365 £811) 17020 (10917 0198598176 01028116% 

০0%56৮10, 2100. 61091 00105628106 96770012610 01 1157275 

1810110$5087008,  111)65 51)0010 1709 10850. 0 (159 109,919 

০0৫ 61)017 001010606107) 1261)6] 161) 11661256075 01210 1] 

1118.58 

“বারাঙ্গনা কাব্যে'র তিনঈ পত্রে আবেগ এবং অনুকম্পার প্রতিষ্ঠার জন্য 
নায়িকাগণ তাদের সন্তানের কথা উল্লেখ করছে। দদুর্যোধনের প্রতি 
ভানুমত?' পত্রে ক্রন্দনরত কুক কুল শিশুর উল্লেখ আছে । 'জয়দ্রথের প্রতি 
দুঃশল।' পত্রে দুঃশল1 তার পুত্র মনিভদ্রের কল্যাণের জন্ স্বামীর প্রত্যাবর্তন 
কামনা করছে, “শাস্তনুর প্রতি জাক্ষবী” পত্রে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করে 
শান্তনু যেন বিচ্ছেদ দুঃখ ভুলতে পার সেজন্য আবেদন আছে । “হিরইদস'- 
এরও তিনটি পত্রে শিশুমস্তানকে উপস্থিত করা হয়েছে_'মাকারিউস-এর 
ক্যানেইস', জনন এব প্রতি মিদিয়া" এবং অষ্টম পত্রে যেখানে হেলেন 
প্যারিসের সঙ্গে ম্পাটণ ত)াগ করলেন বলে তার শিশুকন্তা। “হারমিওনে 
দুঃখ প্রকাশ করছে । 
নিম্নে বিক্ষিপ্রভাবে আরও করেকটি মিল দেখানো হলো--'দশরখের প্রাতি 
কেকরী' পত্রে কেকয়ীর আক্ষেপ £ 

নগ্র শিরঃ এবে 
উচ্চ কুচ! নুধাহীন অধর । লইল 
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লুটয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাগারে 
আছিল রতন যত; হরিল কাননে 
নিদাঘ কুস্থম-কান্তি, নীরসি কুম্ুমে ! 
হিরইদস-এর তৃতীয় পত্রে 'একিলিস'-এর প্রতি ব্রিসীস ( 8115515 ) 
বলছে £ 
81011 ০0020015006 ০০0101:01, ১ & 
[ আমার দেহ সৌোষ্ঠব নেই, উজ্জ্বল কান্তিও নেই । ] 
কেকয়ী দশরথকে পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে £ 
কিন্ত পূরকথা এবে শ্মর, নরমণি !- 
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে, 
কি সত্য করিলা', প্রভু, ধর্শে সাম্ষী করি, 
মোর কাছে? 
হিরইদস-এর দ্বিতীয় পত্রে ফিলিস (51251119 ) স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে 
দেমোফুন (10579091200 )-কে £ 
1018 7095 01101 01)0। 00101015580119 0950918. 0956:80, 
0019109 618 13) 19150 
[01011177005 018 0509১৬ ? 
[যে বন্ধনে তুমি আবদ্ধ ছিলে, যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে 
স্গুলি এখন কোথায় ? ] 
“লক্ষণের প্রতি সুর্পণখা' পত্রে সুর্পণখা বলছে ঃ 
ক্ষম অশ্রুচিহ্ন পত্রে; আনন্দে বহিছে 
অক্র-ধারা । 
হিরইদস.-এর তৃত্তীয় পত্রে একিলিস-এর প্রতি ব্রিসীস বলছে £ 
00890007909 80901015955 180127086 680819 11601859 ১ 
86 (81350 56 180111085 [90190918 0019 1815506,১ ৭ 
[ পত্রে যে সব চিহ্ন দেখছো সেগুলি অক্র চিহ্ন; বিদ্ধ 
অঞ্জর গুরুত্বও শষ্ের মতই । ] 
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“দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী” পত্রে ভানুমতী বলছে £ 
গত ন্লাত্রে বসি একাকিনী 
শয়নমন্দিরে তব--নিরানন্দ এবে-_ 
কাাদিনু! সহসা, নাথ, পূরিল সৌরভে 
দশ দিশ ; পূর্ণচন্র-আভ]1 জিনি আভ। 
উজ্জ্বলিল চারি দিক, ; দাসীর সম্মুখে 
দাড়াইল! দেববালা-_-অতুল জগতে । 
হিরইদস-এর পঞ্চদশ পত্রে ফোন (21)8075 -এর প্রতি স্যাফো 
€ 581010 বলছে £ 
1710 9£0 0৮0 185509 0095103996]0, 90101119 270৮5, 
001096266 21009 ০০0199 [38195 808. 10809,১৮ 
[ এখানে আমি আমার ক্লান্ত দেহ বিছিয়ে যখন ক্রন্দন করছি 
তখন আমার সম্মুখে এক দেববালা এসে দীড়ালে।। ] 
'নীলধ্বজের প্রতি জনা” পত্রিকায় জনা বলছে ঃ 
ফিরি কবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি, 
নরেশ্বর, কোথা জনা?" বলি ডাক যদি, 
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি কোথ1 জন1? বলি! 
হিরইদস-এর দশম পত্রে থিসিয়াস . 71595985 )-কে লক্ষ্য করে 
আরিআদনে (4215009 ) বলছে £ 
17)5198. 6060 01810781061 16015 50005561011 
180099210 190]05]1 00100958588. 6000100, 
6 07001121195 2৪০ ৪, 60131351005 17098 ড০0০81১8৮,.১৯ 
[ সমুদ্রতীরে সারাক্ষণ থিসিয়াস বলে ডাকলাম, শুন্ত 
পাহাড়গুলে! আমার সে ডাক আমাকে ফিরিয়ে দিল | ] 
আরও মিল পাওয়া যেতে পারে ; কিস্ত সবরত্রই সজাগ চেতনায় তা এসে 
এমন কথা! বলা চলে না--অজ্ঞাতসারেও আসতে পারে। 
প্রাণে 'ব্রিসীস', “ফিলিস" এবং 'ফাওন-এর যে-পদ্বিচয় পাওয়া যার 
তা এখানে উপস্থিত করছি। “রিসীস' ছিলো িসিরুস-এর : কন্ত1। 
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“একিলিস' “বিসীস্সকে অপহরণ করে এবং এব্রিসীদে'র অধিকার লিয়ে 
'একিলিস' ও 'আপাসেসননে'র মধো বিরোধ বাধে । 

“ফিলিস' ছিল্লো! থে.ইসের রাজা সিথনের কন্তা। দেমোফোন যখন 
টয় থেকে গ্রীমে আসেন তখন ফিলিস তার প্রণয়ে পড়ে। দেমোফোন 
একটি নিদিষ্ট তারিখে এথেঙল্স ফিরে এসে দেমোফোনকে বিয়ে করবেন 
বলে কথ। দেন। যখন নিদিষ্ট তারিখে তিনি ফিরলেন না তখন ফিলিস 
আত্মহত্যা করে এবং সে একটি বাদাম গাছে রূপান্তরিত হয়। 

প্রথম জীবনে 'ফাওন' নৌ-চালক ছিলো! একবার আফ্রোর্দিতিকে 
সমুদ্র পার করে দিয়েছিলে! বলে দেবীর আশীর্বাদে সে নবীন যৌবন এবং 
সৌন্দর্য লাভ করে। তখন কবি সাফে। তার প্রেমে পড়েন। 

“মেঘনাদবধ কাব্য'-এ যেখানে বিস্তুত ব্যাখ্যানুত্রসহ উপমা প্রয়োগ 
কর৷ হয়েছে, “বীরাঙ্গনা'য় সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি । আবেগের 
তীব্রতায় এবং উপলবির প্রগাঢ়তায় উপমান ও উপমেয় একত্রীভূত হয়েছে 
নিনিমেষ শিখার মত । “মেঘনাদবধ কাব্যে, আবেগের বিস্তার আছে ; কিন্ত 
বীরাঙ্গনায় ঘনীভূত আবেগের একাগ্রতা আছে। এর কারণ, মেঘনাদবধ 
কাব্যে কাহিনীর দীর্ঘস্ুুত্রিতার জন্য বিভিন্ন আবেগের উত্তব, প্রস্ততি 
এবং বিকাশের অবসর আছে । উপরস্ত, কাহিনীটি মূলতঃ ব্যজি-বিশ্লিষ্ট 
বস্ত-কেন্জ্িক ব/লই প্রতিটি 'মোটিভ' বা ইচ্ছার বিশ্লেষণ আছে এবং এ 
কারণে ব্যাখ্যান্ুত্রের প্রয়োজনীয়তাও আমরা অনুভব করি । ব্যাখ্যাসুত্রের 
প্রয়োজনীয়তার আরও একটি কারণ পাওয়। যায় । “মেঘনাদবধ কাবো'র 
আবেগ মূলতঃ সংঘর্জনিত এবং সংঘর্ষকে রূপদান ও স্পষ্ট করতে হলেই 
বিস্তত উপমার প্রয়োজন হয় । বীরবাহুকে রাম আক্রমণ করলেন, যে 
ভাবে হর্ষক্ষ আক্রমণ করে হবযকে১*, অথবা বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপূরী বেন 
করলো, যেভাবে ব্যাধদল জাল ঘিরে সিংহকে বন্দী করে», অথবা 
সীতাকে অশোকবনে ফেলে রেখে রাক্ষসদল উৎসব-কোৌতুকে মত্ত, যে ভাবে 
ক্ষীণ-প্রাণ। হরিণীরে ফেলে রেখে বাঘিনী নির্ভয়-হদয়ে দূরে বনে ঘুরে 
বেড়ায়**, অথবা গৃহমধ্যে বহি জললে গবাক্ষ-দুয়ার-পথে শিখাপু্জ 
যেভাবে নিঙ্ষান্ত হয়, চতৃদিক দিয়ে রাক্ষসদল সে ভাবেই বেরিয়ে এলংও। 
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এ সমস্ত উপমায়, উপমান ও উপমেরর তুলনা এবং. পারস্পরিক সম্পর্ক 
খুবই স্পষ্ট এবং সংঘর্ষের কারণেই উপমার' ব্যাখ্যাস্ু্রের প্রয়োজন হয়েছে ; 
কিন্ত 'বীরাঙ্গন কাব্যের সমস্ত আবেগ প্রেম অথবা রিরংস নিয়েই জেগে 
উঠেছে অর্থাৎ সংঘর্ষও যদি থাকে তবে সে সংঘর্ষের উৎস হচ্ছে হাদয় । 
তাই এ কাব্যের আবেগ প্রগাঢ় এবং সংহত । সে কারণে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই উতপ্রেক্ষা' অধিকার করেছে উপমার স্বান। ব্যাখ্যা! করে হাদয়াবেগ 
ব1কাগনার প্রতিষ্ঠ করা চলে না। তীব্র আফাঙক্ষায় প্রেমিকা তার 
মুছণহত হৃদয়ের একটি অবস্থার কথাই বলে, যে অনুভূতি হৃদয়ে জাগে সে 
অনুভূতির মধ্যেই সে আপনাকে নবরূপে দেখে । উপলব্ধিকে সে ব্যাখ্যা 
করে না, কেননা উপলব্ধির মধ্যেই সে তন্ময়। “তারা তার দেহ-তৃফা ও 
যোবনাবেগকে এভাবে ব্যাখা? করেনি, বসম্ভ এলে বনরাজী যেমন বিবিধ 
সাজে সঙ্গিত হয়, সোমকে দেখে তার যৌবনশ্রীও তেমনি পুলকিত 
হয়েছে । রিরংসার তীব্রতায় সে বনরাজীর সঙ্গে একাত্ম এবং সোমও সে 
সঙ্গে বসস্ত খতু। তাই সে বলছে ঃ 
পাইলে মধুরে 

সোহাগে বিবিধ-সাজে সাজে বনরাজী ।-- 

তারার যৌবন-বন-খতুরাজ তুমি ! | 
তেমনি যৌবনগত অবস্থার তীব্র বেদনায় ও ব্যর্থতায় কেকয়ী এ কথা বলছে 
নাঁযে নিদাঘ যেমন কুজ্ুমের কান্তি অপহরণ ক'রে তাকে নীরস করে তেমনি 
কুটিল কাল আমার যৌবন ভাগারের সমস্ত রত্ব অপহরণ করেছে । চরম 
হতাশ্বাসে সে কুটিল কালকে নিদাঘ থেকে এবং যোধনকে কুসুম থেকে 
বিছিন্ন দেখে না। তাই উপমান ও উপমেয় তুলনারূপে প্রকাশ পায়নি, 
বিনাচুত উনার হহানার রাজেরলে হান লোরেঃ 

হবিল কাননে । 

নিদাঘ কুপুম-কাস্তি, নীরসি কুদ্ছুমে । 
'শাকুস্তলা' পত্রেও অনুন্ধপ অভিব্যজির ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ হয়েছে ₹ 
কিন্ত ত] 'কেকয়ী' পত্রের মতো ততটা তীত্র নয়। দেখামকার বার্থতাবোধ 
ঈষদুক, তাই উতপ্রেক্ষার বিলাস'লালিত্য এসেছে £ 
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কি লোভে ধাইবে 
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,-_ 
শুখাইলে ফুল কবে কে আদরে তারে? 
'সুর্পণখা' পত্রেও দেহ-দীপাধারে কামনার শিখ। জালানে৷ হয়েছে । কামনার 
নিশ্চিন্ত নিবেদনে নুর্পণখা লক্ষ্পণকে মোহমুগ্ধ করছে এ কথ বলে ঃ 
আমি বিগাঢ়-যৌবন! কামরুপা। তুমি যদি মলয়ক্ষপে এসে এ 
কুম্থমকে গন্ধহীন পাও, তবে ফিরে যেয়ে। ; যদি ভ্রময়রূপে এসে 
যৌবন ফুলে মধু না পাও, ফিরে যেয়ো । আমি আমার উচ্ছলিত 
যৌবন দিয়ে তোমাকে তোষণ করবে।। 
এখানে নিবেদনের একাগ্রতায় উপমার ব্যাখ্যাস্থুত্র অস্বীকৃত হয়েছে-_শুধু 
উতপ্রেক্ষার নিশ্চিন্ত আছে ঃ 
আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি 
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি । 
আইস ভ্রমর-বূপে ; না যোগায় যদি 
মধু এ যৌবন ফুল, যাইও উড়িয়। 
ওঞ্জরি বিরাগ রাগে ! কিআর কহিব? 
মলয় ভ্রমর, দেব আসি সাধে দৌহে 
বৃস্তাসনে মালতীরে ! 

'সোমের প্রতি তারা" পত্রে তারার একটিমাত্র অস্তিত্বের কথাই কবি 
বলেছেন। এখানকার নিষ্ঠ ও একাগ্রতা দেহ-নিষ্ঠ কামনার নির্যাতনের 
মধ্যে, সর্স্বকে কামনার বহ্ছৎসবে নিবেদন করার মধ্যে । যে মুহূর্তে 
পাপবোধও নিঃসংশয়ে হ্থমুক্ত হয় এ সেই মুহুর্তের কবিতা । কবি বিভিন্ন 
উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে তারার মানসিক অবস্থার কথা চিত্রিত করেছেন ; 
উংপ্রেক্ষাগুলি এই £ 

১ হস্তদাসী সদ" 
তুই ; মনোদাস হস্ত ; সে মনঃ পুড়িলে 
কেননা পুড়িবি তুই? বল্্াপ্রি ঘদ্যপি 
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাপ্রিত লতা । 
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২ কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল বিহঙ্গিনী 
উড়িল পবন পথে, ধর আসি তারে, 
তারানাথ । 

৩. নিত্যরাজ্য ত্যজি, 
ভ্রমে কি বিদেশে রাজ! রাজকাজ ভুলি ? 
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী, 
পঞ্চ খর শর তুণে, পুষ্পধনু হাতে, 
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;__ 
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে । 


৪. পাইলে মধুরে, 
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী ! 
তারার যৌবন-বন-খতুরাজ তুমি ! 


&. কোকিলের নীড়ে কিরে রাখিলি গোপনে 
কাকশিশু? কর্মনাশ1_-পাপ প্রবাহিণী !_ 
কেমনে পড়িল বহি জাহ্বীর জলে? 


৬. পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে, 
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব কারাগারে । 
এস তুমি । 

৭. যাব কুঞ্জবনে, 
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে! 

'বীরাজনা' কাব্যে উপমারও অভাব নেই; কিন্ত অধিকাংশ উপমাই 
অনুভবাত্মবক--ভাবের প্রগ্গাঢতায় এবং হৃদয় বেদনার বর্ণশ্রীতে উজ্জ্বল 1. 
অত্যন্ত লঘুভাবে কবি ব্যাখ্যাস্বত্রকে ধরে দিয়েছেন ; কিন্ত বেশীদূর পর্যস্ত 
অনুসরণ করেননি । উপমান উপমেয়র সম্পর্ক নির্ধারিত হয়নি ; কিন্ত 
সম্পর্কের নির্দেশ আছে । 'মেঘনাদবধ কাব্যে এ পকতির উমার উবে 
আমর দেখেছি । যেমন £ 
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১. কুস্ুমদাম-সঙ্দিত, দীপাবলী তেজে 
উজ্জ্বলিত নাট্যাশালাসম রে আছিল 
এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্ত একে একে 
শৃখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ; 
নীরব বাব, বীণা, মুরজ, মুরলী । 

২. হাদয়-বৃস্তে ফুটে যে কুমুম, 
তাহারে ছি*ড়িলে কাল বিকল হৃদয় 
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে, 
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি। 

৩. কি কহিলি, বাসম্তি ! পবর্বত-গৃহ ছাড়ি 
বাহিরায় যবে নদী সিদ্ধুর উদ্দেশে, 
কার হেন পাধ্য যে সে রোধে তার গতি ? 

বীরাঙ্গন! কাব্যেও এ প্রকৃতির প্রগাঢ় উপমা বাবহৃত হয়েছে । আমি 
কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেব £ 

১, ভেবেছিনু, নিশাকালে ষথ' 
মুদিত কমল দলে থাকে গুপ্তভাবে 
সৌরভ, এ প্রেম, বধু, আছিল হাদয়ে 
অন্তরিত ৷ 

২. যে দিন প্রথমে তুমি এ শাস্ত আশ্রমে 
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত সহস। ফুটিল 
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম 
উল্লাসে । 

৩. নাচিবে পুলকে 
তারা, মেঘনাদে মাতি ময় ব্রী যেমতি ! 

৪. এ নব যৌবন, বিধু, অপিব গোপনে 
তোমায়, গোপনে যথ! অ্পেণ আসিয়া 
সিদ্কুপদে মন্সাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি ! 
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&. গন্ভীরে অন্বরে যথ। নাদে কাদছিনী, 
এ মোর দুঃখের কথা, কব মধ্য জনে । 

৬. কি কৌতৃকে, কহ, 
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভশ্মের মাঝারে ? 
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি? 


৭, দাড়াইয়। উহার আড়ালে, 

গতিহীন৷ লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি 

তব পানে, নরবর-_হায় ! সুর্যামুখী 

চাহে যথা স্থির অাখি সে সুর্য্যের পানে ! 
উপরের সব কটি উদ্ধতিতেই উপমানের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে । 
উৎপ্রেক্ষায় শুধু উপমানই বিদ্মান থাকে, উপমেয়র উল্লেখের প্রয়োজন করে 
না। উপরের উদ্ধ'তির উপমাগুলি উৎপ্রেক্ষার কাছাকাছি এসেছে । ব্যাখ্যা- 
স্ত্র আছে সন্দেহ নাই; কিন্ত কবি ব্যাখ্যাস্থুত্রের উপর খুব বেশী নির্ভর 
করেননি। উপমান এতট। উজ্জল ও নিঃসংশয় যে মনে হয়, উপমেয় না 
থাকলেও যেন চলতো । 

বীরাঙ্গনা কাব্যে জীবনের প্রকাশ অনিবার্ষ । প্রতিটি পত্রের আরস্তের 

অন্তরঙ্গ নাটকীয় ভঙ্গী কাহিনীর মূল আবেগের সঙ্গে আমাদের হৃদয়কে 
জড়িত করে এবং একটি সরল সংসারগত বোধ অনেক দূরের পরিবেশের 
অস্তরালকে উম্মোচন করে। “তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্যে মাইকেলের যথেষ্ট 
জড়তা ছিল । প্রতিটি স্বর্গের আরপ্তে একটি দুর্বল সংজ্ঞ! বিশ্বতি বা ঘটনা- 
বিবৃতি উপাখ্যানের গতিকে ব্যাহত করেছে । যেমন প্রথম সর্গের ঃ 

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে-_ 

অভ্রভেদী, দেব আত্মা, ভীষণদর্শন ; 

অথবা দ্বিতীয় সর্গের £ 
কোথা ব্ক্মলোক? কোথা আমি মঙ্গগতি 
অকিঞ্চন ? 


১৬২ 


অথব! ভূতীয় সের £ 
হেথা তুরাসাহ সহ ভীম গ্রভঙ্জন-- 
বায়, কুল-ঈশ্বর । 
অথব চতুর্থ সর্গের £ 
স্বর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি 
পাখা,--শক্র-ধনু কান্তি আভায় যাহার 
মলিন-- 
এ প্রকারের জড়তায় কাহিনীর গতি পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, কোথাও 
চরিত্র ব৷ মূল সংঘর্ষের উৎসার নেই এবং আবেগের উফ্ত? নেই। মেঘনাদবধ 
কাব্যেই প্রথম পরিবর্তন আসে । নাটকীয় ছন্দে, সংঘর্ষের অভিমতে বিবৃতি 
সচল হয়েছে । প্রধান কাহিনীর উল্লেখ জিজ্ঞাসায় অস্বিত হয়ে উপাখ্যানকে 
দ্বিধামুস্ত করেছে ঃ 
সন্দ,খ সমরে পড়ি, বীর-চুড়ামণি 
বীরবাছ, চলি যবে গেল! যমপুরে 
অকালে, কহ, হে দেবি অম্বতভাষিণি, 
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে, 
পাঠাইল! রণে পুনঃ রক্ষঃ-কুলনিধি 
রাঘবারি ? 
অবশ্য সর্বত্র এ ভঙ্গী নেই, গতানুগতিক রীতির শিঞ্জন কখনও কখনও 
বক্তব্যে ছিধা এনেছে । স্থিতীয় সর্গ, চতুর্থ সর্গ, পঞ্চম সর্গ, সপ্তম সর্গ, 
অষ্টম সর্গ এবং নবম সর্গের আরম্ভ গতানুগতিক । প্রথম, তৃতীয় এবং 
ব্ছ সঙ্গের আরম্ত-জীবনগত এবং নাটকীয় । আমরা দেখব যে বীরাঙ্গনায় 
কবি দ্বিধামুক্ত হয়েছেন। মেঘনাদবধ কাবোর প্রথম সর্গের আরমের 
উদ্ধ'তি দিয়েছি ; তৃতীয় ও ষষ্ঠ সর্গের আরম্ত নিম্নরূপ £ 


তৃতীয় সর্গ ঃ 
প্রমোদ-উদ্ভানে কাদে দানব-নঙ্গিলী 
প্রশীল। পতি-বিরহে কাতরা যুবতী 1 
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বষ্ঠ সর্গ ঃ 

ত্যজি সে উদ্ভান, বলী সৌমিত্রি কেশরী 

চলিল1, শিবিরে যথ। বিরাজেন প্রভু 

রঘুরাজ | 

বীরাঙ্গনার ভঙ্গী আরও সজীব এবং প্রাণোজ্জল । আমি দুটি মাত্র 

পত্রের উল্লেখ করছি--“কেকয়ী' এবং উর্বশী" পত্র । কেকয়ী পত্রের 
আরম্ে কেকরীর উৎকঠ1, হতাশা এবং আক্ষেপ, আকস্মিক এবং ভ্রুত 
কয়েকটি জিজ্ঞাসায় মূর্ত হয়েছে ঃ 


এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে, 

রঘ,রাজ? কিন্ত দাসী নীচকুলোস্তবা, 

সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে ! 

কহ তুমি;,--কেন আজি পুরবাসী যত 

আনন্দ সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ 

ফলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গীর্থিছে 

মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা 

সাজাইতে গৃহদ্বার-_মহোৎসবে যেন? 

উর্বশী পত্রের আরম্ত আরও সুন্দর। একটি কৌঁতুক-উল্লেখ, আনন্দ- 

স্ঘতি এবং নিরাবরণ একনিষ্ঠ স্বীকারোক্তি একটি বিশেষ প্রণয়াকাঙক্ষা 
জীবনকে মধুর করেছে £ 

স্বগচ্যুত আজি, রাজ! তব হেতু আমি !- 

গত রাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে 

লক্ষমীস্বয়গ্বর নাম নাটক ; বারুণী 

সাজিল মেনকা ; আমি অস্তোজ ইন্দিরা । 

কহিল! বারুণী,দেখ নিরখি চোঁদিকে, 

বিধুমৃুথি ! দেবদল এই সভাতলে : 

বসিয়া কেশব ওই ! কহ মোরে, শুনি, 

কার প্রতি ধায় মনঃ ? গুরু শিক্ষা ভুলি, 
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. আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু-_ 
'রাজ পুরুরব! প্রতি, !সহাসিল। কৌতুকে 
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণীসহ' আর দেব ষত ; 
চারিদিকে হাস্তধবনি উঠিল সভাতে ! 
সরোষে ভরত খধি শাপ দিলা মোরে ! 
বীরঙ্গনা কাব্যে বিভিন্ন পত্রের মধ্যে বাঙালী জীবনের আশ্বাস, 
আনন্দ, পারিবারিক বন্ধন, নিভ'রত। এবং বেদনাবত্তির পরিচয় আছে । 
মধুসুদন প্রাচীন কাব্যের এবং পুরাণের নায়িকাদের পূর্ণভাবে প্রাচীন 
প্রশ্বর্ষের মধ্যেই রাখেননি, বাঙালী জীবনের সঙ্গে তারা বিভিন্ন আচরণের 
মধ্যে দিয়ে সম্পকিত হয়েছে । কল্পনার প্রসার এবং সমৃদ্ধি এই কাব্যের 
অলঙ্কার সন্দেহ নেই; কিন্ত সে কল্পনা কোন ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনের 
প্লস-বহির্ভূত নয়। প্রথম সর্গে শকুস্তল1 বিভিন্ন কৃত্যে একক আকাঙক্ষায় 
একান্তভাবে বাঙালী রমণী । তার প্রমাণ আমরা পাই সখীদের সঙ্গে তার 
আলাপ আলোচনায় এবং আত্মবেদনায় সখীদের কাছে নিভ'রতার সন্ধানে, 
অথব! পিতৃস্বসা গোঁতমের প্রশ্রয় কামনায় অথবা দাসীরূপে শ্বামীর পদসেবার 
ইচ্ছা প্রকাশে । মূল 'শকুত্তলা' কাব্যে শকুস্তল! প্রকৃতি এবং আনন্দের 
মধ্যে জাগরিত | মধুস্দনের হাতে শকুস্তল। “অবলা কুলের বালা হয়েছে। 
এ শুধু একটি সর্গের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, অন্তান্ত সর্গেও এর বিস্তুত পরিচয় 
পাওয়] যায়। যেমন, দ্বিতীয় সর্গে 'সোমের প্রতি তারা' পত্রে £ 
গরুর প্রসাদ-অঙ্নগে সদ! ছিল রত, 
তারাকাস্ত : ভোজনাস্তে আচমন-হেতু 
 যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে 
বহিহ্ারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে 
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কিহে মনে ? 
হন্সিতকী স্থলে, সথে, পাইতে কি কভু 
তাত্বল শয়নধামে 1? কুশাসন তলে, 
হে বিধু; সুরভি ফুল কড়ু কি দেখিতে ? 


১৫৬ 


এই উদ্ধ'তিতে অবশ্থ প্রাচীন যুগ বর্তমান সত্যের সঙ্গে সমখিত হয়েছে । 

তৃতীয় সর্গের রুঝ্মিনীও 'অবল! কুলের বালা' যদিও মহাভারতে রঝিনী 
বীরাঙ্গনা এবং লক্ষ্মী অবতার । 

পঞ্চম সর্গে রাক্ষস-কন্ঠ সুপ্পণখ লক্ষ্মণের 


বালাই লইয়। তব, মরি, রঘৃমণি, 
দয়ার সাগর তুমি । 
এভাবে অগ্রসর হয়ে আমরা বলতে পারি যে একাব্যে প্রাচীন পুরাণের 
দেবকল্প নরনারী নরকল্পতা পেয়েছে । উজ্জ্বল রঙ্গাভরণ, শোভ। এবং 
সৌঁশর্ধ সত্তেও তারা বাঙালী জীবনের অভীপ্স। এবং আনন্দ নিয়ে লৌকিক 
এতিহের সম্বদ্ধি এবং ক্িপ্ধত1 ঘোষণ। করেছে । 


১৬৬ 


টীকা 
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অগ্নিময় চক্ষু যথা হর্ষক্ষ, সরোষে 

কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লঙ্ছ্ণ দিয়! 

বৃষস্কদ্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিল! রণে 

কুমারে। 

মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম সর্গ, পৃঃ ৩৪, ১০৬-১৬৮ চরণান্তগত 
[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ] 


শত প্রসরণে 
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী, 
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি, 
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরীকামিনী, 
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীম? 
ভীমাসমা। 
--১/৩৭/২৩৮-- ২৬৪ 

দুরস্ত চেড়ী, সীতারে ছাড়িরা, 
ফেরে দূরে মন্ত সবে উৎসব-কৌতুকে-_ 

১৫৯ 


হীপাশ্রাশ। হিশীরে কলাখিয়া! বাঘিনী 

নিভ-ক্ল হৃদয়ে যথ। ফেলে দূর বনে । 
এঁ--৪/১০৭/৩৬--৫৭ 

২৩ যথা! গৃহমাঝে বহ্ছি অলিলে উত্তেজে 

গবাক্ষ দুয়ার পথে বাহিরাক্স বেগে 

শিখান্পুঞ্জ* বাহির্িল চারি হবার দিয়া 

রাক্ষস, নিনাদি পসোষে। 


পরস্পর 


---৭/২০০/৪৮২--৫০১৯১ 


চতুদ্শপদ্ধী কবিভাবলী 

'চতুর্দশপদী কবিতাবঙ্গী' একটি বিশেষ কালে এবং সঙয়ের পটভূগিকার 
মধুদ্দুদনের জীবন-ভাষ্য--জীবনের বহিরঞ্গগত বা জীবনযাপনগত ভাষ্য নয় 
কিন্ত একটি বিশেষ সময়ের অন্তরঙ্গ চিত্ত-স্বরূপের উদ ঘাটন।৯ 'উপক্রম' 
কথিতাটির্তে কবি আপন পূর্বতন কবি-কৃতি সম্পর্কে মন্তধা কনেছেন, 
যেসন:ফেঁধদকালের কাব্/প্রয়াস 'তিলোস্তমাসস্তব কাব্য'কে কৰি মুক্তাসদৃশ 
বলছেন, 'মেঘনাদবধ কাব/'কে বলছেন গভীর স্ুর-বঙ্কার,। 'রজাজলা কাঘ)'ফে 
বলছেন বয়দায়, বজধামের কাহিনী নিমণণ, এবং বীরাজন! কাধা'কে 
ৰলছেন বিরহ-গেখন। এভাবে অগ্রসর হয়ে আমর] 'চতুর্দশপদী কবিতা, 
বলী'কে বলতে পারি “প্রদীপ্ত মুহুর্তের জীবনভাষা। | 

একন্ন কবির জন্য প্রদীপ্ত মুহুর্ত তাকেই বলব যেমুকর্তে তার 
জীবনের কোনও একটি অভিজ্ঞত1 অকস্মাৎ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এবং স্থতিতে 
ভাস্কর হয় । কবি চিত্রকূপে এবং ধ্বনিরূপে তার প্রদীপ্ত মুহূর্তকে জাজ্জলামান 
করেন। কখনও অধীত কাবোর চিত্রকল্পগুলে। শ্থতিতে বিফশিত হয়। 
কখনও উপস্থিত মুহ্রতে'র বিকলতার কারণে অতীতের কোনও নিভ রঝোগ্য, 
মুত কান্ারূপে উদ্ধাদিত হয় । কখনও শৈশবের উন্মোচন, কখনও শান্তি 
গুনিজ্ধ'নতার নিশ্চিম্ততা। “চতুদ'শপদী কবিতাবলী'তে নধুবুদন এ-ভাষেই 
তার জীবনের অনেক প্রদীপ্ত মুহ তকে চিক্কিত করেছেন। 

আদীত কাবোর চিত্রকল্স- পাই 'কমলে কামিনী, 'অব্পূর্ণার ঝ' পি? “মেঘদৃদ্ত 

“মহ্যাভারত', ঈগদী পাটনী" 'নুভদ্লা-হরণ', 'কিয়াত-আর্জনীরম্‌!, 'গোুছ- 
পা? “হারার, হাতিগেরিতে হৌগদীর পুত?) 'শকুদ্লা' ও ভীমের টোগারা 

মধুদদন--৯১ ১৬১ 


কবিতাগুলোতে ।৬ চত্তীনঙ্গল কাব্যপাঠের স্বতি ধরা পড়েছে 'কমলে 
কামিনী” এবং “শ্রীমস্তের টোপর' কবিতা দুটিতে । কালিদহে বালক শ্রীমন্ত যখন 
কমলে কামিনীকে দেখলো! শ্রীমন্তের দৃষ্টির সে-মুষ্্তের বিশ্মর়কে কবি এখানে 
চির-স্বাক্ষরিত করেছেন । কবি বলছেন, তিনি স্বপ্পে কালীদহে কমলে কামি-? 


নীকে দেখলেন । র্াত্রিকালে জলাশয়ে চাদের মধুর প্রতিবিষ্বের মতো 
দেবী বসে আছেন শতদলের মধ্যে এবং 


বাম করে সাপটি হেলনে 
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সথনে। 
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে, 
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে ।”৪ 

উপরের উদ্ধতিতে একটি সংক্ষিপ্ত এব; স্ুনিদিষ্ট রেখাঙ্কনে একটি চিত্র 
পরিপ্ক,ট হয়েছে । আবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরের গুঞ্জন এবং জলসকল্লোলকে কবি. 
শ্রবণগ্রাহ্য করেছেন । 'চণ্ডীম্গল” কাব্যে দুবার কমলে কামিনীর দর্শন 
পাওয়! যায় একবার ধনপতি সিংহল যাত্রার পথে কালীদহে পপর উদ্যানে 
কমলাসনে অপরূপ রূপবতীকে দেখলেন যিনি বামহাতে গজরাজকে ধরে 
তাকে গ্রাস করছেন অন্যবার তার পুত্র শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে দুর্গম সমুন্র- 
যাত্রায় কালীদহে কমলে কামিনীকে দেখলে । পিতা কমলে কামিনীর রূপে 
মুগ্ধ হয়েছিলেন কিন্ত সিংহলের রাজসভাপ কেউ এ-কাহিনী বিশ্বাস করলো 
না। প্রমাণের অন্ত তাকে বন্দী করে আনা হল কালীদহে কিন্তু এবার, 
কমলে কামিনী দেখা গেলো না। ধনপতি সিংহলের কারাগারে বন্দী 
রইলেন। পুত্র শ্রীমস্ত দেবী চণ্ডীর কৃপায় পিতাকে মুক্ত করে। 

“রীমস্তের টোশপর” কবিতায় এর পরবতাঁ ঘটনা বণিত হয়েছে। 
শ্রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধ দেখে বণিকপূত্র শ্রীমস্ত কালীদহে এসে কমলে 
কামিনীকে দেখলো । তারপর সে গেলো পিতার সন্ধানে সিংহলে। 
বাধা পেল সে শহর কোটালের কাছে। শ্রীমস্তের মাথায় ছিলো লক্ষ 
টাক! মূল্যের রত্বখচিত' টোপর। কোটাল বললো, “তুমি যদি যথার্থ 
সাধু হও॥ তষে অকাতরে তোমার দামী টোপরটি জলে ফেলে দাও 
দেখি ।” শ্রীমস্ত টোপর ফেলে দিলো, কিস্ত অস্তরীক্ষে চণ্ডী তা দেখতে 
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গেলেন। তিনি টোপরষট গ্রহণ করলেন এবং তা শ্রামন্ডের নাত খুঙ্গনার 
কাছে পৌছে দিলেন। সমগ্র ঘটনাটি মধূদ্দনের, কবিতায়. অপূর্ধ- 
প্রীমণ্ডিত হয়েছে । রত্বখচিত টোপরটি যখন সমুদ্রে পড়ছে তখনকার 
দৃশ্চকে মধুসদন তুলন! করছেন স্থচ্ছসরোবরে মাছ ধরবার উদ্দেশ্যে মাছ- 
রাঙার গতিবিধির সঙ্গে । একই সঙ্গে নিক্ষিপ্ত টোপবের জ্বলা এবং 
গতি, এ-উপমায় ধর পড়েছে £ 


“হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে, 
পড়ে মংস্যরক্ক ভেদি স্থুনীল গগনে, 
( ইন্দ্র-ধনু-সম দীপ্ধ বিধির বরণে ) 
পড়িল মুকুট উঠি, অকুল সাগরে, 
উজলি চে*দিকে শত রতনের করে 
আ্রতগতি 1৪ 


কবিতাটির শেষে অন্য একটি উপমা এসেছে--কেমন করে বাঞজপাখী 
মাছরাঙাকে ধরে, তেমনিভাবে ক্ষেএরঙ্করী রূপ ধারণ করে দেবী টোপরটি 
ধরলেন । 


ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' পাঠের স্মতি বহন করছে দুটি কবিতা- 
'অন্নপূর্ণার ঝাপি' এবং 'ঈশ্ররী পাটনী'। “মন্নপূর্ণার ঝাপি" কবিতা 
সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম বাণী-বিন্তাসের একটি সুন্দর নিদর্শন । একটি নিগৃঢ় 
বক্তব্যকে উচ্ছাসবিহীন সরল এবং নিশ্চিন্ত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থবান 
করা হয়েছে । গোহিনীমৃতি ধারণ করে কাখে ঝাপি নিয়ে ভবানন্দের 
গৃহে প্রবেশ করছেন দেবী অন্দদা। শহন্ধে সঙ্গীত-মোত প্রবাহিত হচ্ছে 
এবং অনৃশ্য থেকে নৃত্য করছে অপ্পরাকুল। দেবীর প্রসাদে ভবানন্দ 
নিশ্চয়ই রাজাসন ও রাজছত্র পাবেন, প্রভূত সম্পদের অধিকানী হবেন 
তিনি। কিন্ত সংসারে এখর্য তো চিরস্থায়ী নয়। ভবানন্দকে যা অর্মর 
করবে তা হচ্ছে “অক্পদামঙ্গল' কাব্য যেখানে তীর বংশের যশঃকীতি 
বাঙালীর স্বতিতে চির-স্থাক্ষরিত থাকবে। | 
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, দিদি গনী; কবিতায় কবি একজন. রমা, ছিযোভ, ভুমি 

বাড়ির সৌভাগ্যের কথা বৃূলছেন। ঈশ্বরইগ্ঞটনীর। আরাপারের লোন্োর। 
বসেছেন মানবীবেশে দেবী অন্পূর্ণা যার গ্দন্শর্গে কাঠের মেটা 
দ্ব্ণগয় হয়েছে । কবি বলছেন, পানী বেন এ-সবোগ হেলায়, 
হারায়, দেবীর কাছ থেকে সেষেন এখর্য চেয়ে নেয় ৷ এ-দুটি কবিতান। 
কবি তার তৎকালীন আঘিক অশ্বচ্ছলতার ইক্ছিত দিয়েছেন এবং সচক্ষ 
সঙ্গে যশোলাভের ক্ষেত্রে অবিনশ্বরতার আকাঙক্ষা! জ্বাপন করেছেন। 
কবিতা দুটিতে সুক্ষ বেদনা প্রবাহ অন্তলীন রয়েছে। কাব্যক্ষেত্রে চির- 
প্রতিষ্ঠ। লাভের জন্য ব্যাকুল কবি সহায়সম্থলহীন নিঃস্ব অবস্থায় বিদেশে 
কালযাপন করছেন। একগাত্র অবলম্বন তার স্ঘতিগত দেশজটৈতন্ |. 
তারই পসরা সাজিয়ে চতুদ'শপদীী কবিতাবলীক্পে যে উপঢোকন দিলেন 
দেশ এবং জাতিকে তার মধ্যে কবির অন্ত্রাত্মার ক্রন্দন চিরদিন ধ্বনিত 
থাকবে । 

'চতুদশপদী কবিতাবলী'তে মহাভারত পাঠের বহু স্মতি চিহ্নিত 
রয়েছে । কবি কাশীরাম দাসকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন কেনন! কাশীরাম 
দাস সংস্কত থেকে গোঁড়জনের বোধ্য বাংল! ভাষায় মহাভারতের 
কাহিনীর রূপান্তর ঘটিয়েছেন । যেমন মহাদেবের জটাজালে একসনয় 
আবদ্ধ ছিলে! যে জাহুবী, কঠোর তপঃসাধনায় ভঙ্গীরথ তাকে মুক্ত করে 
প্রবহমান করলেন । তেমনি ছ্বেপায়ন কতৃক সংস্কত ভাষায় নিক্ুদ্ধ গতি 
ছিলো যে মহাভারতের তাকে বঙ্ভাষার শ্রোতোধারায় প্রবাহিত করলেন, 
কাশীরাম দাস-- | 

«সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে. 

ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি 

জুড়াতে গোঁড়ের তৃষ্ণা সে বিমল জলে ! 

নারিবে ণোধিতে ধার কু গোঁড়ভূমি ॥''£ 
শ্রহাভারত" কবিতায় কবি বলছেন হ্ৈপায়ন ধধির গম্ভীর ধ্যনিমাধ্র্ব 
সম্বলিত কাহিনী পাঠ করে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন এবং দৃষ্টিতে ভাত্বর দেখছেন 
পূর্যোধনের বলবিক্রম, কর্ণের তেজস্বী নূতি, অজুমের নক্ষরের মতো 
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মূলতঃ “তুর্দশপদী কৰিতাঁবলী' দুটির তাংপর্বে অদাখাধণ জুলাান। 
কবি নয়নের ছারা বস্তর পপ নির্ণনী করে তাকে শোভমান ও দষ্টগ্রাহা 
করেছেন। স্মৃতির সঞ্গাগুলে। চৃষ্টগ্রাহ্য রূপে মমতা ও বেদনায় কবির 
প্রবাসী জীবনে শুভলিঙ্গিপ্ত নিমণণ করেছে । আরও স্পষ্টভাবে 'নগন- 
কানন” কবিতায় কবি বঞ্জছেন, ''অশাখি দিয়া দেখি তব বলে ভাব পটে 


কল্পন। যা সদা চিত্র করে” 
মহাভারতের অন্য একটি কাহিনী-পাঠের স্মতিতে 'সুভদ্রা-হন়্ণ' 


কবিতাটি রচিত। কবিতার্টিতে কবির ব্যভিগত জীবনের একটি হতাশা 
জনিত অভিমান বেদনাবৃত্তিতে কীত্বিত হয়েছে । কবি ভেবেছিলেন ভিনি 
বাংল৷ ভাষায় স্ুভদ্রার অপহরণ কাহিনী নতুন সুরবস্কারে ঘন! করবেন । 
কিন্ত দুভ!গ্যবশতঃ তিনি প্রেরণা হারিয়েছেন যেমন কে শ্রীপ্মকালে 
জর্লরাশি শুকিয়ে যায়। রাব্রিকালে শিশিরে যদি পুশকলি নিধিষ্ঞ না 
হয়। তাহলে পু্পরূপে তা বিকশিত হতে পারে না। ত্বতাছতি না পেলে 
অগ্নি প্রজলিত হয় না । কবির দুরদৃষ্ট যে তিনি নিঃস্ব ও অসহায় । ভধিষাতে 
হয়তো! কোনও ভাগ্যবান কবি এ-কাহিনী রচনার প্রেরণা পাবেন বিনি 
বিজ্ঞজনকে তুষ্ট করে সুযশ লাভ করবেন। 

“গোগৃহ-রণে' কবিতাটি মহাভারতের বিরাটপর্বের একট কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত। অর্জুন যখন চতুদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছেন তখন 
'তিনি, যেমন শরংকালের সূর্য দীপ্র মধ্যাক্কে প্রথর কিরণজাল নিক্ষেপ করে 
তেমনি রণস্থলে অনবরত বাণরাষ্ট করতে লাগলেন। প্রাণভয়ে শর্চিত হয়ে 
দূর্যোধন সমরভূমি পরিত্যাগ করে অজুনিশুন্ প্রদেশে গমন করতে উদ্ভত 
হলেন। মধুঙ্দনের' কবিতাটি বিশিষ্ট কোনও তাতপর্ধবহ না৷ হলেও 
বীররসের প্রতি কধির শ্বভাবজ আকর্ষণ এখানে ম্প্ট হয়।” অবশ্য 
মহাভাদ্মতের অনিন্দানুলর উপক্লাগুলে। নধুগ্দনের কবিতায় অনুপাস্থিত £ 
মহাভারতে আছে, অন গাীবে ধূর্বসষ্কাশ অস্ত্র সংযোঞজন করলেন এবং 
নে-অস্্ থেকে আদিতোয় গ্তায় অংখু্াল। বিনির্গত হতে লাগলে । গান্ীব- 
শাসন মেঘরমালা-বিযাজিত সৌদাদিনীর ভার, পর্বতবিকীর্ণ হতাশনের 
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স্কায় এবং অতি বিশ্তীর্ণ ইন্দ্রায়ুধের স্যায় দীপ্তি পেতে লাগলে | মধুনুদনের 
উপমা এ-তুলনায় নিক্ঘভ হয়েও আপন বৈশিষ্ট্য উল £ 

“ছছস্কারি টক্কারিল। ধনু £ ধনুদ্ধারী 

ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে ষেমতি । 

চোঁদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি। 

স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি ! 

শর-জালে শুর-ত্রজে সহজে সংহারি 

স্থরেন্্র, শোভিল! পুনঃ যথা দিনপতি, 

প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি ৷ 

শোভে অশ্লানে নভে | ৯ 


অপূর্ব কৌশলে মধুসুদন আভান্তরীণ অনুপ্রাসের সাহায্যে একটি সা্য 
নির্মাণ করেছেন ঘা শ্তিস্থখকর আনন্দদীপ্ত। মহাভারতের উপমা তার 
কবিতায় ধরা পড়েনি সত্য, কিন্তু উপমার অভাব তিনি দূর করেছেন 
সুর-বৈচিত্র্য এবং অনুপ্রয়াসের দ্বারা । 

কিরুক্ষেত্র* কবিতাটি মহাভারতের দ্রোখপর্বের একটি ঘটনাগত আবেগের 
পুননির্যাণ। অর্জুনিতনয় রথযৃুথপতি অভিমন্যুর মৃত্যু উপলক্ষ করে 
কবিতাটি রঞিত। মহাভারতকার ম্বৃত অভিমন্যুর তুলনা করেছেন -_ 
দাহদহনাস্তর নিদাঘকালীন প্রশান্ত পাবকের সঙ্গে । আদিত্যের সঙ্গে, 
বাহগ্রস্ত শশাঙ্কের সঙ্গে, হব্যবিহীন যজ্জীয় ছুতাশনের সঙ্গে। নধুনুদনের 
কবিতায় এ-উপমাগুলো নেই। তিনি অভিমন্যুর সর্বশেষ পরাক্রমের 
উল্লেখ করে একটি বিষাদাস্ত অথচ বীরের কাম্য মৃত্যুর চিত্র অঙ্কন করেছেন 
অনিবার্ষ নিশ্চিন্ততায়-_ 


«আশাধারি চোদিক যথ। রাছ গ্রাসে চশদে, 

গ্রাসিলা বীরেশে যম । অস্তের শয়নে 

নিপ্লা গেলা অভিমন্যু অন্তার বিবাদে 1১১ 
'হুভদ্রা" কবিতা্টিতে অর্জন এবং স্ুভদ্রার প্রণয়ের রসাভাষ চিক্রিত 
হয়েছে । মহাভারতে অর্জুনের পত্ধী হিসাবে এবং অভিমন্যুর জননী 
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'হিষেবে সুভদ্রা একটি উল্লেখযোগ্য শ্বান অঙ্গিকার করে আছেন। 'ক্ষবি 
মধুসুদন কাম্য বরাঙনারূপে সুভদ্ভাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন । 

মহাভারতের কর্ণপর্বের একটি ঘটনা অবলম্বন করে 'দূঃশাসন' কবিতাটি 
লিখিত। দুঃশাসন পাওবদের প্রতি যে যে প্রকারে শক্রতা করেছিলে 
এবং পতিপরায়ণা দ্ৌপদীর কেশাকর্ণ ও বস্ত্রাপহরণ করেছিলে! সে- 
সমস্ত দৃঃখজনক ঘটনা শ্থতিপথে 'জাগ্রত রেখে মহাবলশালী ভীম 
দুঃশাসনকে আক্রমণ করেন এবং হত্যা করেন। নিহত দুঃশাসনের বক্ষ 
বিদীর্ণ করে ভীমসেন তার খোণিত পান করেন। এ-অংশের বর্ণনা 
মধূস্ছদনের কবিতায় নিম্নরূপ £ 


“বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে, 
, পান করি রক্ত-স্রোতঃ গঞ্ছিল] পাবনি । 
*মানাগ্ি নিবানু আমি আনঙ্দি এ আহবে 
বর্বরং পাঞ্চালী সতী, পাগব-রমণী, 
তার কেশপাশ পি, আকধিলি যবে, 
কুর-কুলে প্লাজলক্ষ্ী তা)জিলা তখনি" 1১: 
মূল মহাভারতে আছে, রক্তপাত করে ভীমসেন বললেন. 'মাতৃস্তন্ত, ঘ্বৃত, 
সুরা, উৎকৃষ্ট জল এবং দধি ও দুগ্ধ থেকে উৎপন্ন উত্তম তত্র প্রভৃতি 
যেসব অস্বতরসতুল্য সুস্বাদু পানীয় আছে, আজ এই শক্রশোণিত সে- 
সব চেয়েও সুস্বাদু মনে হল।' সর্বশেষে উপহা।সাচ্ছলে তিনি বললেন, 
“হে দুঃশাসন ! এখন মৃত্যু তোগাকে রক্ষা করেছে, আর আমি তোমার 
কিছুই করতে পারবে না ।' 
কবি মহাভারতের -জাদিপর্ব থেকে নিয়েছেন “হিড়িস্বা'র উপাখ্যান। 
ভীমের পত্বী হিড়িগ্বা ভীমের মতই শভিধারিণী । কবি ৬৩ ও ৬৪ 
সংখ্যক দুটি কবিতায় হিড়িত্বাকে পরিচিত করিয়েছেন। প্রথম কবিতায় 
ভীমের প্রণয়ে মুগ্ধ হিড়িঘ্বা, দ্বিতীয় কবিতায় ভ্রাতা হিড়িস্বর কাছ 
থেকে রক্ষা পাবার বাসনায় ভীমের পদপ্রান্তে আপ্রিত৷ ছিড়িখ্বা। কৰি 
এ-দুটি কবিতার মাধ্যমে হিড়িস্বাকে একই সঙ্গে বীরজায়া, প্রণরিণী 


৯৬৭ 


এবং আজিতা দ্মখীক্ষপে অঞফচন করেছেন। উত্তরা কাঁইিভা রাহে ভিতীযাটটি 
তুলনাদুগকভাবে নিশভ এবং তাৎপর্বহীন । | 

'হন্গিপরতে প্রোপদীর মৃত্যু, কবিতার্টিও মহাঙারতেক্ট "র্থীতি বহন 
করছে । মহাভারতে পঞ্চপাওগুবের প্রতি প্রোপদীর টিতে গুপ্ঠভাবে উ্রয়- 
গত তাকতম্য ছিলে বলে সেখানে দ্রোপদীর অধঃগতন চিন্তিত 
হয়েছে । মধুশুদন দ্রৌপদীর চিত্র অস্কন করেছেন অঙেখ নমর্তীক় 
সঙ্গে ঃ 

“নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ কিরণে 
উজ্জ্বল পাওব-কুল মানব-মণওলে, 
অন্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে । 
মুদিলা, শুখায়ে, পল্প সরোবর-জলে 1১২ 
যেমন মহাভারত পাঠের পরিচয় “চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অনেকগুলি 
কবিতায় চিহ্নিত রয়েছে, তেমনি রামায়ণ পাঠের স্মৃতি বহন করছে 
কয়েকটি কবিতা, যেমন, 'কৃত্তিবাস', “সীতার বনবাস", 'রামায়ণ' এবং 
“ষাচ্ধীকি' । 'কৃত্তিবাস” কবিতায় কবি কৃত্তিবাসের ৪ণকীত'ন করেছেন 
এবং এই গুণকীত'ন স্বত্রে বলেছেন যে, 
যেমন হনুমান সাগর লঙ্ঘন করে রামের কানে সীতার বাত 
পৌছে দিয়েছিলেন তেমনি কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর কাছে পৌঁছে 
দিয়েছেন বাম্মীকির বাতণ1১৩ 
কবিতাটি আবেগগত পসোঁদর্যে মধুর এবং দীপ্তিময় । অল্প পরিসরের এই 
কবিতা্টিতে কত্তিবাসের যে পরিচয় কবি উপস্থিত করেছেন, কৃত্তিবাস 
সম্পর্কে সেটাই বাংলা-সাহিতোরও চরম কথা। যার জীবনের মহণ- 
মূলাধান কৃতি হচ্ছে রামায়ণ তিনি বথাথ” কীতিমান। খুতরাং বির 
বিবেচনার কৃত্তিবাস নামটি সাথক । 

'সীতাদেঘী' কবিতাটি রামায়ণের অশোকবনে সীতার কথা আশাদের 
শ্ম.তিপথে জাগরূক করে। মধূসুদন 'মেখমাগঘধ কাব্য অপরিসীম 
মমতার সঙ্গে সীতার বঙ্গিনী দশার কথা বর্ণনা করেছেন ।১৪ এই কবিতাও 
প্লেই মঙ্গতা সমভাবে পরিস্ফউ হয়েছে । মনে হয়, 'অধুশুদন সীতা এই 
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বাগাকে ধরে ভু্পর বলে ভাবতেন । ডিঅখলার দিক থেকে ধরছি খারা 
হিখেচলা কন্ি 'তাহতল অশোফবদে লীতা একটি চিত্রে হেখাধাল এধং 
হণ"বিজ্ঞামে হত সু্পরভাধে চিত্রিত হবে অন্ত কোনভাবে তন্তডী ছবে মা। 
সধুক্দনের চিত্রিত অথবা বল যায় দুটিতে উপলহিকে প্ররণীয়ি কয়া 
মতা সীতা চক্গিতের পরিচয়কুত্রে 'মেখনাদবধ কাব্য এবং আইলোচা 
প্রস্থের 'সীতাদেবী' ও “সীতা বনবাসে' কবিত। দুটিতে উজ্জ্কাভাবে ধরা 
পড়েছে। 

'সীতা-বনবাসে' শীর্ষক দুটি কবিতার (৪৯ এবং $০ সংখ্যক) বনদিধাসিমী 
সীতার অচলাবস্থা দুঃখ এবং আর্তরোলকে কবি অতান্ত কুশঙাতায় সঙ্গে 
বাচ্ছয় করেছেন। শ্হাভারতের ঘটনা নিয়ে লেখা কবিতাগুলিতে ধেভাবে 
গহাভায়তের প্রতিবিগ্থ পড়েছে রামায়ণ অবলগ্ধনে রচিত কধিতাুলিতে 
সেভাবে কিন্ত দ্বামাপ্নগের প্রতিবিস্ব পড়েনি! কফেননণ, এ কবিতাগুল্সিতে 
কবি কোন ধিশেষ ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে বিশেষ অধস্বার 
বিপাকে সীতার্টিন্তে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছে সেই প্রতিক্রিয়াফে একটি 
আবেগের আবুত্তিতে প্রবহমান করেছেন। 

'রামারণ' কবিতাটি কবির আত্মবিবরণ । তিনি এ কবিতায় তীয় 
জীবনে রামাঙ্গণের প্রভাষের পরিচয় উপস্থিত করেছেন । কধি বলছেন, 
স্বপ্মে তিনি বাচ্সীকির দর্শন পেলেন । বাল্সীকি বীণ। হাতে কয়ে রামায়ণ 
গান করছিলেন ; সেই রামায়ণ গান শুনে কবির চিত্ত দ্রবীভূত হল, বিশেষ 
করে বৈদেহীর বেদনায় আদ্র হল তীর মন । বৈদেহীর ক্মপবর্ণনাধ শুতে 
কধি তাকে বলেছেন, “নিত্য-ক। তি কমলিনী' | কবিতািক্স শেষে কবি 
“মেখনাদবধের' উদ্লেখ করেছেন৷ 'বাচ্দীকি' কবিতাটি মূলতঃ ঘার্ীফি 
প্রশন্তি। বাক্গীকি একসময় দস্থ্য ছিলেন, পরে ব্রদ্মার বয়ে কবি হিসেবে 
খ্যাত হলেন । এই তথাটুকু অবলম্বন করে কবিতাটি রচিত হয়েছ । 

মহাতীয়ত এবং রামায়ণ ছাড়া অন্ত যে সমস্ত কাবাপাঠের শাংতি 
“চতুদশিপদী কবিতাবিলী' বহন করছে, তা হচ্ছে, নহাকবি ভাবি টি 
নাটাফাবা কিয়াত আম্দ,নীয়ম', মাথ রচিত 'পিশ্পাজ বধ কাব্য পথ 
কালিদাস রটিত শবিক্লোমোধশী নাটক', 'মেখদূত' ও মশক, । 
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ভারবির' নামের উল্লেখ বিজাপ্র জেলার অইহোড় .নামক একটি অঞ্চলে 
৬৩৪ খ.ঃ উৎকীর্ণ একটি শিলায় দেখতে পাওয়া যায় । কথিত আছে যে, 
ইনি দক্ষিণাপথের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কনিষ্ঠভ্রাত? বিষ্ণবন্ধনের 
সভাকবি ছিলেন। ইনি দণ্ীর প্রপিতামহ দামোদরের মিত্র ছিলেন। 
ভারবির একটিমাত্র কাব্য আমরা পেয়েছি -১৮ সর্গে রচিত “কিরাত 
আজ্জ,নীয়ম্' ।১৫ 

“শিশ্পাল” কবিতাটি মাঘ রচিত “শিশৃপাল বধ' কাব্য পাঠের স্মৃতি 
বহন করছে । মাঘ সম্ভবত ৬১৪ বছর জীবিত ছিলেন। মাঘ কোন যথাথ' 
নাম না উপাধি তা আমর জানি না। ইনি গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন । 
এর পিতামহ খ্ুপ্রভদেব রাজা ধমনাভের মন্ত্রী ছিলেন। মাঘের একটি 
মাত্র কাব্যের কথাই আমরা জানি, সেটি শিশুপালবধ কাব্য ।১৬ কবি 
কালিদাসের কাব্যপাঠের স্মমতি বহন করছে পাচ কবিত1--' “কালিদাস”, 
“মেঘদূত', উর্বশী", পিরুরবা” ও 'শকুতস্তলা' । কবি কালিদাস সংস্কৃত 
ভাষার সবশ্রেষ্ঠ মহাকবি ছিলেন। তিনি গুপ্ক সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিতোর 
সতাকবি ছিলেন ।১৭ বিক্রমাদিতেঃর সময়কাল ছিল ৩১* খই্টান্স থেকে 
৪৪১ খংষ্টান্স। মধুস্দন তীর স্ম'তিতে যে কটি কাব্যের পরিচয় এনেছেন 
স্ভাহল, “মেঘদূত' কাব্য ও শকুস্তলা “বিক্রমোবশী' না । মধুসুদন 
কালিদাসকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে বন্দনা করেছেন। কবি বলেছেন 
যে, কালিদাসের কবিতা এত মধুর যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, সরস্বতী 
ভার স্বর্ণবীণা তাকে অর্পণ কবেছিলেন । 

অধীত কাব্যের চিব্রকল্প “িতুদর্শপদী কবিতাবলী'কে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে 
সন্দেহ নেই, কিন্ত প্রধানত যে কারণে এই কাবাগ্রস্থটি বাংলা-সাহিতে; 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে তা হচ্ছে, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে এই কাব্গ্রন্থেই 
আমরা সর্বপ্রথম কবির অন্তরঙ্গ এবং একান্ত আপন কণ্ঠস্বর শুনতে 
পেলাম । বিদেশে বান্ধবহীন অবস্থান অর্থনৈতিক হতাশায় কবি খন 
বিপর্যস্ত সে সময় এই কবিতাগুলির মাধ্যমে কবি তার দেশের সঙ্গে 
এবং আপন স্থতির সঙ্গে কথা বলেছেন । অধিকস্ত, অনেকগুলি কবিতা 
মাতৃভূমি প্রীতির অপূর্ব নিদর্শন বহন করছে । এখানকার দেশপ্রেমের. 
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মধ্যে রাজনীতি নেই, জাতিবৈর নেই, কিন্ত একটি স্দূল'ভ মহিমান্বিত 
নিবেদিত চিত্তের অর্ধপ্রদান আছে। তৎকালীন বাংলা-সাহিত্ই যে 
এই কবিতাগুলি দুল'ভ তাই নয়, মধুস্্দনের পরেও আর কোন কৰি 
এত মমতার সঙ্গে এবং আপন সবস্ব দিয়ে স্বদেশ এবং স্বভাষাকে 
মাধূর্যমণ্তিত করেননি। এই কবিতাগুলির মধ্যে কবির সমগ্রীবন যেন 
একটি একাণ্র বিনয়ে দেশ ও ভাষার প্রতি নিবেদিত হয়েছে । “কপো- 
তাক্ষ নদ", “নিশাকালে নদীতীরে বটবুক্ষতলে শিবমন্দির', “বউ কথা 
কও”, "শ্মশান , “বিজয়া দশমী', কোজাগরলক্ষ্মীপূজা' “শ্রীপঞ্চমী' ইত্যাদি 
কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি মাতৃভূমির কত সাধারণ বস্বর অনুপম স্থতি 
কবি-কল্পনাকে সর্জীবিত করেছে । কবির চতুর্দিকে যখন অন্য ভাষার 
উচ্চারণ এবং অপরিচিত জীবন ও সংস্কৃতির বিস্তার সে সময় আত্মনিমগ্র 
কবি আপন জীবনের সতান্বরপকে আবিষ্কার করেছেন “চতুদর্শপদী' 


কবিতাবলীর্‌ মধ্যে । 


তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন বিদেশী সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ বশতঃ। 
ব্যক্তিগত জীবনে তার এঁকান্তিক প্রবণতা ছিলে ইউরোণ্পীয় সডাতাকে 
একান্তভাবে নিজস্ব করা, অথঢ কি বিস্ময় তিনি স্থটি করছেন আমাদের 
জন্ত । বিদেশে অপরিচিত কলকল্লোলের মধ্যে তিনি একাকী নির্জন 
পথযাত্রী হয়ে আপন দেশ ও মাতৃভাষাকে আবিষ্কার করলেন। এ 


আবিষ্কারের তুলনা হয় না। 


কপোতাক্ষ নদ" কবিতাটিতে কবি তার মাতৃভূমির একটি নদীর কথা 
স্মৃতিপথে জাগ্রত করেছেন। তিনি শব্দ ব্যবহারের কুখলতায় নদীর 
কলকল্লোলকেও কবিতাটির মধ্যে তুলে ধরেছেন । শ্মতিতে বন্ত দৃর্টিগোচর 
হয় আবার শ্রবণসাধ্যও হয়। এই কবিতার্টিতে নদীর চিত্র তিনি 
এসকেছেন তার জলপ্রবাহের ধ্বনিতরঙ্গকে শকে সার্থকভাবে পরিশ্রোত্রমান 
করে। পর পর প্রথম তিনটি চরণের আরগ্তে 'সতত' শব্দটি যেভাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে তাতে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটি তরঙ্গবিরল 


শান্ত নদীর প্রবাহের কলগঞন শুনতে পাই। কবি স্পষ্ট করে বলেছেন 
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বে, নিয় লোতগ্রথাহের ধ্বদিতরঙ্গ শবে যে ফি ভাবে ধরা পড়েছে 'জাধ 
একটি উদ হণ দিলে তা স্পট হবে 
“যত দিন যাবে, 
প্রজান্পে গ্কাজরূপ সাগরেরে দিতে 
বা ্গিক্প ক্ষার তুমি ।'১৮ 

পাঠি করলেই অনুভূত ছবে ঘে ধনির একট। বিলগ্বিত শান্ত লয় আছে । 
“জ এবং “এক অনুপ্রাস এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অনুপস্থিতি এতে প্রকটি 
প্রবহমান শান্ত গস্রতা দান করেছে । “বটবৃক্ষ' কবিতাটির কথ! এখানে 
উল্লেখ কর যায় । কৰি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বটবক্ষের শাখা-প্রশাখা 
এবং পত্রপু্জ থে ছায়। বিছায় তার শীতলতার কথ! স্মরণ করেছেন। 
কবির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই শীতলতাকে আমাদের শরীর দিয়ে অনুভব 
কন্সি যেল। গ্রীক্ফালে চতুদিকে যখন সর্ষের দাবদাহ তখন বটবৃক্ষের 
ছায়াঞ্চল একটি নিভৃূতলোকের বিশ্রাম । অতি অন্নকথায় ঘেভাবে কবি 
এই ছায়াঞ্চলের স্বাদ এবং অনুভুতি শক্ষে সম্প'ণ করেছেন তা বাং 
সাহিত্যে অদ্যাবধি অতুলনীয় হয়ে রয়েছে । আর একটি কবিতা এরই 
সগোত্র । কবিতাটির নাম 'নিশাকালে নদীরতীরে বটবক্ষতলে শিব 
সল্গির' । এই কবিতাটিতেও মূল লক্ষ্য বটবক্ষ। কবি বটবক্ষকে জীর্ণ 
পরিত্যক্ত মন্দিরের আচার্যরপে কল্পনা করছেন -“আচার্ষদূপে এই তরুপতি 
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র' ॥ কবি ঠীঘ্ব জন্মভূমির প্রতীক হিসেবে বটব্বক্ষকে 
গ্রহণ করেছিলেন মনে হয়। যারা বাংলাদেশকে জানেন, এবং এর 


গ্রামাঞ্চলের বিস্তার এবং নদীর প্রবাহ প্রতিনিয়ত দেখেছেন তারাই স্বীকার 
কমবেন যে. বটবক্ষগুলি আমাদের গ্রামের জীবনের সঙ্গে কতটা ওত- 


প্লোতভাবে জড়িত। বটব্ক্ষ-ছায়! আমাদের গ্রামের জীবনের এবটি 
আশ্রয় কেল্র এবং বিশ্রামের আমধণের মত । মধুস্দনের বৈশিষ্ট) হচ্ছে 
যে তিনি কলসনা করে তান দগ্ধ নিণ্ণাণ করেননি, আমাদের জীবনের 
যে দৃশ্যগুলো সব সনদয়ের জন্য সত্য সে সব দৃশ্যের তিনি পট উদ্মোষ্ঠন 
করেছেন। তীয় গ্ামসলোকেন্ন স্মৃতিতে এ দৃশ্যগুলে। তাকে ছীষঘন 
দিক্ষেছে এবং বিদেশে অপরিচিত পরিমণ্ডলে এ স্থৃতিগুলে। ছিজ তার 
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কাজ, জাখাদবরগ । যে দৃশাগুলো আছর! গুতিছিন ঢেখি আজ জানা 
দের স্কিতে চিহ্ছিত থাকে না, নধুদ্ছদনের নতুন, বখকভিিক ডা 
আমাদের দৃষ্টিতে এবং জীবনে অবিষন্বর তাতর্ম খযজ্ছে ॥ ছি বান, 
রাজনুরস্ঞ্জের বত্বমুকুট পরিধান করে, রাজকরর9গ বাজ? করন । এ দৃষ্ধয 
সুন্দর কিন্ত রাত্রিকালে অসংখ্য জোনাকী দেহের প্রদীঞ্ছ আলিয়ে যখন 
জীর্ণ মন্দিরের চতুদিকে আলোকিত করে সে দৃশ্য, স্ন্রতর । অতঃল্ত. 
সংক্ষিপ্ত ভাষণে কবি যে নিগৃঢ় বাঞ্জনার স্বষ্টি,করেছেন বাংলা কাষোর 
জন্ট তা নতুন । 

রবীন্দ্রনাথের “পূ্রবী" কাব্যগ্রন্থে 'ভাঙগামন্দির' বলে-একটু, কবিতা আন । 
সেখানে দ্ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, জীর্ণ দেবতালয়ে প্ণচলোভীরা' ভিড় করে, 
না। পুষ্প প্রদীপে কেউ অঘ” দেয় না, কিন্ত তৎসকেও সেই ভপ্রদেষা- 
লয় সুন্দর । কেননা, সেখানে পত্রপৃশ্পের সম্ভার আছে এবং অজান1 বল- 
ফলের সুগন্ধ রয়েছে । মন্দিরের ভগ্রচত্বরে মাধবীলত বেয়ে উঠেছে, এখানে 
যখন সুর্যের আছে৷ নামে তখন মনে যেন নবীন প্রাণের হিল্লোল 
জেগেছে ।১৯ রবীন্দ্রনাথ অনেক কথায় এবং অনেক উপমায় যে সতাকে 
আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সেই সত্যকেই মধুনুদন সংক্ষিপ্ততম 
বাণীবিস্তাসে অধিকতর প্রগাঢ়রূপে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দিবসের 
কুর্যের কথ! বলেছেন যে, সুর্যের আলোকে জীর্ণ মন্দিরের পুণ্পসন্তার 
আলোকিত হয়েছে, কিন্ত মধুস্ুদন বলেছেন রাত্রির নিমঙ্গতার কথা, যখন 
জোনাকী অলৌকিক আলোর শিখা জ্বালিয়েছে চতুর্দিকে এবং চাদের কিন্বুণ 
কপমেখলা পরিয়েছে জীর্ণমন্দিরকে । মধুক্ুদনের বর্ণনায় জীর্ণমন্দির 
অলোৌকিত শোভায় আমাদের দৃষ্টিকে অভিভূত করে । 

'উদ্যানে পুক্ধরিণী” কবিতাটিতে কৰি মধুসুদন একটি সুশীতল নিভৃত 
বিশ্রামের চিত্র একেছেন। পৃথিবী যখন তপনের প্রখর কিরণে দগ্ধিভূত 
হচ্ছে তখন উদ্যানের পুষ্ষরিণী শীতল এবং শান্ত । কেনন! উদ্যানের, 
বক্ষলতা পত্রময় শাখাপ্রশাখা ছড়িরে পুধ্ৰিপীর শরীদ্বকে শীতল করে। 
বাতাম যখন প্রবাহিত হয়, তখন পৃশের সুগন্ধ যোড়শীর বক্ষদেশ স্পণ 
করে। সহিষীর শরনকক্ষ যেরকম মহামূলা অলঙ্কান্বে অলকফ,ত পুষ্ছ- 
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র্রিণীও তেমনি স্বর্ণশান্তি প্রশ্ষ্টত পুশ্পের অলঙ্কারে অলঙ্কত। রাত্রি" 
কালে চাদ ষোড়শীর সঙ্গে বাসর যাপন করে, উদ্যানে পুফরিণীর, এই 
বর্ণনায় আমরা বাংলাদেশের একটি মোহময় শান্ত পরিবেশের সঙ্গে পরি- 
চিত হই! কবি ইয়েটস. যেশন নগরের জনাকীর্ণ পথে অবস্থানকালে. 
অকল্মাৎ ইনিট.স-ক্রি হদের কথা ভেবেছিলেন যেখানে বিশ্রাম আছে, শাস্তি 
আছে এবং সজীবতাপূর্ণ উপঢোৌকন আছে । কবি নধুস্থদনও তেমনি 
ফ্রাজের ভার্সাই শহরের অপরিচিত জনতার মধ্য থেকে আপন মাতংভূমির 
একটা ন্ুনিবিঢ় আশ্রয়র কথা স্বতিপথে জাগ্রত করেছেন। 

মধুনুদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিলেন এবং যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায় সুদূর 
প্রবাসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু “চতুর্দশপদী কধিতাবলী'র 
অনেক কবিতায় তিনি হিন্দু ধর্মের অনেক অনুঙগানকে মমতার সঙ্গে স্মরণ 
করেছেন। এই কবিতাগুলে। হচ্ছে, 'দেবদোলঃ “শ্রীপঞ্চমী” “বিজয়াদশমী' 
ও “কোজাগর লক্মমীপূজা । দূরদেশে থাকার ফলে দেশের সবকিছু তার 
স্বতিতে ম১তার সঙ্গে ভাস্বর হয়েছে! এই কবিতাগুলোতে কবিচিত্তের 
বেদনা মমতা এবং আকাওক্ষ! এক প্রকার বাণীঅচনার মধ্যদিয়ে প্রকাশ 
পেয়েছে । 

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী 'র অন্তঃসার হচ্ছে “বঙ্গভাষা' কবিতাটি! আপন 
ভাষার প্রতি যে অধ্য কবি প্রদান করেছেন তা এক মহিমময় সবের 
ঝংকারে আমাদে?কে আনন্দিত করবে । কবি বলেছেন, বঙ্গভাষার 
ভাগঙারে বিবিধ রত রয়েছে কিন্তু নিবুদ্দিতাব কারণে এ সমস্ত রত্বকে 
অবহেলা কর অপরেব এগর্বলাভের জন্য আকাঙিক্ষিত হয়েছিলেন এবং 
এ-অভিপ্রায়ে ভ্রশণ করেছেন বিদেশে এবং প্রাথী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন 
সবত্র। এভাবে জীবনে সুখ, শাস্তি এবং স্বাচ্ছন্দ) হারিয়েছেন! অনিদ্রায় 
কাটাতে হয়েহে বছুরাত্রি, নিরাহারে দুদ শাগ্রস্ত হয়েছেন, অবরেণ্যকে 
বরণ করতে যেংয় জাবন তার অথহীন হয়েছে । পঞ্ের উদ্যান ফেলে 
দিয়ে তিনি খেলা কর্সেছেন শৈবাল-দামে । এ সময় স্বপ্নে কবির কুললক্ষী 
কবিকে শিদেশ দিলেন তুমি তোমার স্বভূমিতে প্রত্যাবত'ন কর, দেখবে 
তোমার মাত্‌ভাষায় যে সম্পদ রয়েছে তা তোমাকে এঙর্যবান করবে । 
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তার আজ্ঞা পালন করে কবি যখন তার মাত্‌ভাষাকে গ্রহণ করলেন 
তখন তিনি দেখলেন এ ভাষ। অসংখ) মণিমুজ্গার গজ্লো দীপ্তিমান। 
এ কবিতায় কবির বক্তব্য খুব দীর্ঘ নয়। বিদ্মপ্নকর পরিমিতিবোধের 
পরিচয় দিরেছেন কবি তার শব্ধ র্যবহারে। এ কবিতায় অপরিহার্য 
কতগুলো শখের যে দীত্তিময় বিন্যাস ঘটেছে তাকে যথাথ' কাব্যস্বূপের 
বার্ণীমৃতি বল। যেতে পাপে ! 

৮তুদশিপদী কবিতাবলী' মধুসুদনের পরিণত মনের সর্বশেষ উদ্লে- 
যোগ্য কাবা । চএদরশপদীর বন্ধনের মধ্যে ভাষাকে সংঘ ৩রুপে এবং শৃখখ 
লিত রূপবিস্তাসে তিনি উপস্থিত করেছেন। এইজজনা কাবাগ্রস্থে কবি 
মধুস্থদন অসাধারণ কুশলী শপশিক্পীকপে আত্মপ্রকাশ করেছেন । বাংলা 
ভাষায় মধুসুদনের পরে অনেকেই নেট লিখেছেন এবং আজও সনেট বচিও 
হচ্ছে, কিন্ত ৮ংদরশপদী কবিতাবলী'র দুঢ় সংবদ্ধ অগ্লপ-পরিধির বাণী 
ভঙ্গির মধ্য মধুসুদন জীবনের প্রতি তার যে আসক্তির পরিচয় দিয়েছেন, 
ত1 তুলনাহি৩ এবং বিস্ময়কপ । 

১৮৬৪ গ্রা্টাখে ফ্রান্সে ভার্সাই নগরীতে অবন্ধানকালে মধুস্থদন “১তু' 
দ'শপদী ক।বতাবলী রচনা করেন । এবং কাব্যগ্রগ্থটি প্রথম প্রকাশিত 
হয় ১৮৬৬ খ্রাষ্ট'বে ।২* ১৮০ খ্রীষ্টান্দে মেঘনাদবধ রচনাকালে “কবি মা ৩০: 
ভাষা নামে একটি সনেট রচনা কংরন। “চতুদ্শপদী কবিতাবলী'তে 
এ-সানটটিই বঙ্গভাষা" কবিতায় বূপান্তব্রিত হয় ! প্রথম রচনায় সনেনব 
একটি প্রথা প্রবতর্নই কবির একমাত্র লক্ষ্য হিলো বার হলে বকতবা 
প্রগাঢ় হয়নি । পরবর্তী রচনায় পংজির সীমাবন্ধন ও সনেটের প্রথাগত 
সিদ্ধি মধ) শশের চূড়ান্ত অভিব্যক্তিকে কবির আবিক্ষার করতে হয়েছে 

রর র 

“চতদ্শপদী কবিতাবলী' বাংলাভাষায় রঠ্ত প্রথম সনেটগুচ্ছ । 
“মেঘনাদবদ ক বা রচনাকালে রাজনারায়ণ বসকে লিখিত একটি পত্রে) 
মধুস্থুদন বাংলা "যায় সনেট প্রবর্তন করবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ! 
লিখেছি লন, “আমি আমাদের ভাষায় সনেটের প্রবর্তন কপতে চাই 
এবং কিএদিন পর্যে এক সকালে নিরলিখিত সনেটটি রচনা করেছি-- 
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কহি-বাতৃাঝ 
“নিজাগারে ছিল মোন অমুল/-তন 
অগণ্য ; তা সাবে আমি অবহেকা। কাছি, 
অথ্থলোভে দেশে দেশে করিনু আঙ্গণ 
বন্দরে বরে যথা বাণিজ্যের তথ্বী। 
কাটাইনু কতকাল সুখ পরিহরি। 


এই ব্রতে, যথ। তপোবনে তপোধন, 
অশন, শয়ন ত্যাজে, ইইঈদেবে স্মরি. 


তাহার সেবায় সদা সঁপি কায় ্ন। 
বঙ্গকুল-লক্্মী মোরে নিশার স্বপনে 
কহিলা--*'হে বস, দেখি তোমার তকতি, 
সুপ্রসঙ্প তব প্রতি দেবী সরস্বতী । 


নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন পতি । 


কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে 2 

কবিতাটি কেমন লাগল ? আমার মতে “যদি প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এর 
চায় ল্লত হন, তাহলে একদিন আমাদের সনে) ইতালীয় সনেটের সঙ্গে 
প্রতিগ্বদ্বিতা করতে পারবে |" 

অনেকদিন পর্ষস্ত এ-সনেটটিই ব"ংল! ভাষায় সনেটের একক নিদশ/ন 
ছিলো। ১৮৬৫ সালে কাঙ্সে অবস্থানকালে মধুস্দন তার প্রতিভাকে 
একাগ্র করেন সনেট রচনায় । সে সময়কার একটি পত্র এখানে উদ্ধ(তি- 
যোগ্য । পত্রটি গোরদাস বসাককে লেখা- 

“তোমার পত্রের শিরোনামে আবার বাগেরহাটের উল্লেখ দেখছি 1 
আমার গ্রামের নদীর পারে এক বাগেরহাট আছে, একি সেই বাগেরহাট ?. 
আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কার কাব্য পাঠ করছিলাধ. এবং তার 
রীতিতে কিছু সনেটও লিখেছি । একটি সনেট কপতাক্ষ নদীকে লক্ষ্য 
করে লেখা । আমি এটি এবং অন্ত একটি সনেট তোম্কে পাঠাচ্ছি। 
শেষেম্সটি আমর কয়েকজন মুরোন্পীয় বন্ধুর বেশ ভালে লেগৈছে । ' তাতদরে, 
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আমি সনেউটি অনুবাদ করে শুনিয়েছিলাম । আমার বিশ্বাস এট 
তোমারও ভালে! লাখবে । সনেটগুলেো নকল করে যতীন্র এবং 
রাজনারায়ণকে পাঠাবে, এবং তারা এ-সম্পর্কে কি বলেন, আমাকে 
জানাবে । আমার বিশ্বাস সনেট বা চতুর্দশপদী আমাদের ভাষায় 
স্মন্দর চলবে । এগুলোকে অল্পদিনের মধ্যেই পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার 
ইচ্ছা আছে ।”২৭ 

চিঠি দুটিতে স্পষ্ট হয় যে মধুস্ুদন ইতালীয় কবি পেত্রার্কার সনেটের 
রীতিতে বাংলাভাষায় সনেট রচন! করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন । ইতা- 
লীতে পেত্রাক একটি বিশেষ "স্বভাবের নাগরিক প্রেমের কলগুঞ্জনকে 
প্রকাশ করবার জন্য চৌদ্দ পংক্তির কবিতা রচনা করেন যার মধ্যে দুটি 
স্পষ্ট ভাবগত এবং চরণান্তের মিলগত বিভাগ ছিলো! ।** প্রথম বিভাগটি 
আট পংক্তির এবং দ্বিতীয্ন বিভাগটি ছয় পংক্তির। প্রথম অংশকে অক্টেভ 
ব। অট্টক বলা হয় এবং ছ্বিতীয় অংশকে সেস্টেট, বা বটক বলা হয় । প্রথম 
আট পংক্তিতে একটি বাণীমূতি নিমিত হয় এবং হ্িতীয় বিভাগের কিছুটা 
ভিন্নতর বাণীমূতি । চরণাস্তের মিলের দিক থেকেও অষ্টকের মিল এক- 
রকম এবং ষটকের অন্যরকম । অষ্টকে দুটি কোয়াট্রেন বা চতুষ্ষ থাকে 
যার! চরণান্তের মিলের বিশ্তাসে একে অন্তের সঙ্গে সংযৃক্ত। অষ্টকের 
প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পংক্তি একে অন্যের সঙ্গে মিলযুক্ত, আবার 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, যষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তি একে অন্টের সঙ্গে মিলযুক্ত। যটকের 
চরণান্তের মিল অষ্টকের মিলের মতো নিরমবন্ধ নয় । সেখানে কয়েক 
ধরনের মিলের উদাহরণ আমরা পাই । পেত্রার্কার 'সনেটের মিলবন্ধন 
সাধারণত নিম্নরূপ £ 

কখখক কখখক 
দু-এক ক্ষেত্রে নিম্নরূপ চতুর মিলবন্ধনও দেখ যায় 
কখকখ খকখক 

ষটকে কয়েক ধরনের মিল দেখা যার । যেষন-__ 


গগঘ গসঘ 
গঘঙ গঘণ 
গঘঘ ঘগগ 


মধুশ্দন--১২ ১৭৭ 


ইংলণ্ডে অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে সার টমাস ওয়াট ইংরেজী কাব্যে 
পেত্রাকীয় সনেটের প্রবর্তন করেন।৭৪ ওয়াট পেত্রার্কের অষ্টকের 
অন্ত্যানুপ্রাস ঠিক রেখেছিলেন কিন্তু ষটকের ক্ষেত্রে একটি চতুষ্ক এবং 
সর্বশেষে একটি চরণদ্বৈত নির্মাণ করেন। সেক্ষেত্রে তার অন্ত্যানুপ্রাস 
পদ্ধতি ছিলো নিয়রূপ £ 
গঘঘগঙঙ 
ওয়াটের সহযোগী এবং বন্ধু আল” অব সারে ইংরেজী ভাষার 
স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অষ্টক ষটকের পরিবর্তে তিনটি চতুগ্ 
এবং একটি চরণছৈতের মাধ্যমে সনেটকে উপস্থিত করলেন । তার সনেটের 
একটি প্রসিদ্ধ মিলবন্ধন নিম্নরূপ £ 
কখখক গঘঘগ ওচচও ছছ 
শেকস-ীয়রের সনেটের গঠন সৌষ্টবেও আমরা তিনটি চতুক্ষে এবং 
একটি চরণদ্বৈতকে পাই, যেমন-_ 
কখকখ গঘগঘ ওচঙচ ছছ 
মিলটনের 'হাতে সনেটকে আবার নতুন করে প্রেত্রারকার পদ্ধতিতে 
নিমিত হতে দেখি ।২€ মিলটনের ইংরেজী সনেটের সংখ্যা? আঠারো । 
সবগুলোর অষ্টক পেত্রারকার পদ্ধতিতে সজ্জিত-কখখক কখখক। 
কিন্ত সবগুলোর ষষ্টক একরকম নয় । যটকগুলে। নিয়রাপ -- 
১. সাতটি মনেটের ঘটক £ গঘগরঘগঘ। 
২. পাণ্চট' সনেটের ষটক £ গঘওগ ঘঙ। 
৩. দুটি সনেটের ষটক £ গঘওঙঘগঙ। 
৪. দুটি সনেটের ষটক £ গঘঘগঘঙ। 
&* একটি সনেটের ষটক £ গ্রঘঘগ ও ঙও। 
৬. একটি সনেটের ষটক £ গঘগঙঙগ। 
মধুন্ুদনের সনেটগুলো৷ পরীক্ষা করলে স্পষ্ট হবে যে তিনি পেত্রার্কার 
ধরনের সনেট নির্মাণ করবেন বলেছিলেন বটে কিন্ত মূলতঃ পেত্রার্কাকে 
তিনি অনুসরণ করেননি তার আদর্শস্থল ছিলো মিলটন। মধুস্দনের 
চতুর্থ সনেট এবং মিলটনের ৯, ১০, ১৭, ১৯ এবং ২১ সংখ্যক সনেট 


৯৭৮ 


একই ধরণের অষ্টক ও ষষ্টকের বিভাগসহ পদাস্তগত মিলে একে অন্টের 
সঙ্গে সমান্তরাল ! অবশ্য মিলটনের আদর্শও ছিলো পেত্রার্ক । তবুও 
মধুসদন মিলটনকে অনুসরণ করেছিলেন একারণে বলেছি যে প্রথমতঃ 
মধুন্দনের অধিকাংশ সনেটের ষটকের মিলবন্ধন মিলটনের অনেকগুলো 
ষটকের মিলবন্ধনের মতো- গঘগঘগঘ। এ-ধরনের ঘটক মধুস্থদনের 
আটত্রিশটি সনেট আছে এবং মিলটনের নাতি সনেট । তাছাড়া মধুন্দনের 
৩ সংখ্যক নেটের ( বঙ্গভাষা ) ষষ্টক, মিলটনের ১৫ সংখ্যক সনেটের 
ষটকের অনুরূপ যেখানে একট চত্ুক্ষের শেষে একট চরণশ্বৈতে ষটকটি 
নিমিত হয়েছে -গ ঘগঘঙ উ। মধুস্থদনের ৭-নংখাক নেটের কৃণ্তিবাস 
ঘটক তার ৪-নংখ্যক সনেটের ষট্টকের অনুরূপ, যদিও অষ্টকে এদের 
মধ্যে মিল নেই। মিলটনের দুটি সনেটের ষটক--গ ঘ ঘ গ ঘ গ। 
মধুস্থদনের ১০ সংখ্যক সনেটের (মেঘদূত) ষ্টকের সঙ্গে মেলে। এভাবে 
অগ্রসর হয়ে আরও অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। 

ছিতীয়, পেত্রার্কার সনেটে ধ্বনি, চরণাস্তের মিলবিগ্তাস এবং আবহে 
অষ্টকের একট সম্পুর্ণত। আছে । কন্ত মধুস্ুদনের সনেটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
অট্ক ও ষটক ভাষা ও ব্য।করণের দিক থেকে একে অগ্ঠের সঙ্গে যুক্ত। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতার কারণে অনেক সময় অগ্টকের শেষ 
পংক্তি ষটকের প্রথম পংভ্ভির মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে । মিলটনের সনেটে 
অবিকল একই অবস্থা লক্ষ্য কর! যায়। 

তৃতীয়, পেব্রাকীয় সনেটের বিষয় কোর্টলি লাভ বা নাগরিক প্রেম, 
কিন্ত মধুনুদনের সনেট কখনও ব্যক্তি-প্রশস্তি কখনও বস্ত প্রশত্তি এবং 
কখনও নিবেদন । মিলটনের সনেটও ব্যক্তি বা বন্ত-প্রশস্তি এবং নিবেদন । 

এভাবেএপরীক্ষা করলে মিলটনের উপরই মধূন্ুদনের বিশেষ নিভ রত 
লক্ষ্য কর যাবে। 


১৭৯ 


টাকা 

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্গের ভার্সাই (5:৪৪11155 নগরীতে অবস্বান- 
কালে মধুসুর্দন চতুর্দশপদী কবিতাবলী" রচনা করেন। একট 
বিদেশী পরিবেশে নিঃসঙ্গ মুহুর্তগুলোতে প্রধানতঃ স্বদেশগত যে 
স্মতির উজ্জ্ীবন ঘটে এ-কবিতাগুলো তারই বূপাভিব্যক্তি । 
ইংরেজীতে একটি কথা আছে, ০7556812592 অর্থাৎ এমন 
একটি মবুর্ত যখন জীবনের একট স্মৃতি উল্লেখযোগ্যতা পায় এবং 
স্বচ্ছ ও প্রদীপ্ত হয়ে চিন্তকে উদ্ভাসিত করে । আমি একেই প্রদীটি 
মুহুত” বলেছি । 
যে-সমস্ত কাব্যপাঠগত অধীত বিগ্কার কথা আমি বলছি, তা, 
হচ্ছে “মহাভারত', রামায়ণ”, “চণ্ডীমক্ল', “আনন্দমঙ্গল', শিশু 
পালবধ কাব্য*, “কিরাতাজনীয়', “নাট্যকাব্য', বিক্রমোধশী, 
মেঘদ,ত ও শকুস্তল] 

“চতুদশপদী কবিতাবলী'র ৪ সংখ্যক কবিতা । 

“চতুদশপদী কবিতাবলী'র ১৬-সংখ্যক কবিতা । কবিতার শিরো- 
দেশে “চণ্তীমঙ্গল' থেকে উদ্ধতি আছেন্""শিরে হৈতে ফেলে 
দিল লক্ষের টোন্পর ।' 

আমি আমার আলোচনায় সবত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনু- 
বাদিত মহাভারতকে অনুসরণ করেছি । আমার অবলম্বন ছিলে! 
বস্্রমতী কার্ধালয় থেকে বংলা ১৩১৬ সালে প্রকাশিত সংস্করণ । 
“চতুদশপদী কবিতাবলী'র ৬-সংখ্যক কবিতা । 

'চতুদশপদী' কবিতাবলী'তে 'বীর-রস' নামে অন্য একটি কবিতা 
আছে (৫৩ সংখ্যক) । কবিতাটিতে “বীর-রসের' প্রতি কবির 
প্রবণতা স্পষ্ট হয়। 


৯৮০ 


৯১৩ 


১০, 
১৯, 
১২, 
চতুদশপদী কবিতাবলী'র ৭-সংখ্যক কবিত1। উল্লেখ্য অংশটি 


১৩, 


১৪, 
১৬. 


৯৩৬, 


১৭, 


৯১৮, 


৯৯, 


২০. 


১, 


“চতুদ শপর্দী কবিতালী'র ৬৬-সংখ্যক কবিতা । 

চতুদশপর্দী কবিতাবলী'র &১-সংখ্ক কবিতা । 
“চতুদ শপদ্দী কবিতাবলী'র ৭২-সংখাক কবিত। ৷ 
চতুদশপদী কবিতাবলী'র ৮১-সত্যক কবিতা । 


নিম্নরূপ £ 
“পবন-নন্দন হনূঃ লঙ্ঘি ভীমবলে 
সাগর, ঢালিল1 কথ রাঘবের কানে 
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহন্ী ; 
তেমনি, যশম্মি, তুমি স্থব্গ-মওলে 
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে, 
কবি-পিত। বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি! 
'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গ । 
“সংস্কৃত কাব্যধারা” £ রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কিতাব মহল, ইলাহাবাদ 
১৯১৮। 


এ | 

এী। 

“চতুদশপদী কবিতাবলী'র ৩৪-সংখ্যক কবিত!। 

'্রবীন্্রনাথ £ কাব্য-বিচারের ভূমিকা”, সৈয়দ আলা আহসান, 


আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৬১, পৃষ্ঠা 8 ৭০। 

চতুদর্শপদ্দী কবিতাবলী' রচনার সম্পর্ণ ইতিহাস উক্ত কাবযগ্রস্থের 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ আছে। 

“ঢু ৪16 6০ 12610000919 50101066120 00: 18:180885 
80. 9006 1007153778 ৪8০, 10805 6196 (০110 21£*-,**০, 
71581 525 5০৩ £0 (155 হা 2০০, £:89130. 8 10 205 00101015 
91912501026 00105586900 2591 01 80805, 000 80196 
20 0009 ০০10 5] 6196 1681189 : চিতুদশিপদদী কবিতাবলী'র 
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত । 


৯১৮৯ 


৬ 


২৩. 


৪, 


২৫. 


4500 88880, 0866 50102 18661 (000 13581710591 15 61015 
13881171586 00. 0155 10801501105 ০ 10961513551) 0385৩ 
9960 18915 15801206 09618109--1006 1681782 6০66১ 800 
9702110911776 5010)9 90010665 206621515 108101761, 100615 
15 0109 80017559560 ০0 11019 11৩1 'কিবতক্ষা' 1 7 98150 ৮০% 
0015 210 21)01)617 010৩ 18166611789 10801 ৪] 101101 
11000 15 58৮612] 12010198810 03600502016 60 51002 
11785 19861 18109186175 1. 10815 589 5০০, 11] 11109 


1 600. 618৮, 2০৮ 11)698 50121)918 09010150 200 591) €০ 
786177072 2100 1২510087910 8100. 156 109 1000৮ 1781 01095 
1172010 0£ 01)6]0- 10815 58 6106 500096 চিতুদ্দশপদী” আ1]] 
00 ৮৮020911011 দ৪]] 12 0৮7 18105098291 1)005 €০9 
00100 0৮ ভ711) ৪ 91081] ০0101176) 009 01 (17996 085. 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধত । 

[21510 170922917 রচিত “11057051255 ০£ 07511510০65 
€(1600067 & 0০. 1500. 1,0000070, 1930) নামৰ গ্রন্থের 
[10৪ 5০209 অধ্যায়ে পেত্রাকীঁয় সনেট এবং সে-রীতিতে নিগিত 
ইংরেজী সনেট সম্পর্কে আলোচনা আছে । 

58৮ এবং ১৫:৫৪০5-এর সনেটের সংগ্রহ 5010£55 8:26 
১0:7665 নামে লগ্ডন থেকে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 
প্রকাশিত হয়। প্রকাশক 10%51-এবর নামে সংগ্রহটি 7:06515 
10150511915 নামে বিখ্যাত । 

চ০066108] 02105. 10001110105 00010 86 056 01816100020 
71659 সংস্করণ দুষ্টব্য । মিলটনেন্র সনেটের বিষয়বন্তর প্রেম ছিল না। 
একটি মাত্র সনেটে তার ম্বত স্ত্রীর বিষয়ে একটি স্বপ্পের উল্লেখ আছে । 
তার কোনে! সনেটে বন্ধুত্বের স্তবনামা, কোনো সনেটে জাতীয় 
বীরের প্রশংসা এবং কোনো কোনে। সনেটে বলিষ্ঠ কোনে বিশ্বাসের 
আত্মপ্রকাশ আছে! ইতালীয়দের এবং কাব্যনীতির উপর তার 
প্রচণ্ড অধিকার ছিলে! । 


